ষ্ঠ 


© 


পুরুষোন্তমদাস-কুত ও রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত 
প্রাচীন ওড়িয়া নবীন বাংলা 


কাঞ্চী-কাবেৱী = 


ভ্রীস্ুকুমার সেন, এম্‌-এ, পিএইচ-ডি, এফ-এ-এস্‌ 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষাতত্ব-ও-ধ্বনিবিজ্ঞানে 
খয়রা অধ্যাপক 
এবং . 
শ্রীসুনন্দা সেন, এম্‌-এ 
মহারাজাধিরাজ্ উদয়্চাদ মহতাব মহিলা কলেজে 
বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে 
অধ্যাপিকা 





@ 


রঃ ভারতবর্ষে সুত্রিভ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্ালয়ের প্রেসের স্বপারিণ্টেণ্ডেণ্ট 
জ্রশিবেন্্রনাথ কাঞ্জিলাল কতৃক ৪৮ হাঙ্গর! রোড, 
কলিকাত। হইতে প্রকাশিত ॥ ৰবা 


45০০) 2971 











নিবেদন 


আধুনিক ভারতীয় আর্ধ-ভাষাগুলিন পরস্পর সম্পর্ক বেশ ঘনিষ্ঠ। এ 
খনিষ্টত। ভাষাশুলির পুরানে! সাহিত্যে প্রতিফলিত এবং তাহা! আধুনিক 
সাহিত্যে নিশ্চিহ্ন নয় । গুড়ি ও বাংলার মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর 
এবং এ দুই ভাষ! ও সাহিত্যের মধ্যে যোগাযোগ খুব স্পষ্ট । কাক্ষী- 
কাবেরী কাব্যে এই যোগাযোগের একটা বড় নিদর্শন পাইতেছি। আধুনিক 
ভারতীয় সাহিত্যের রীতিমত তৌলন আলোচনার দিন আজ আসিয়াছে । 
আমাদের এই গ্রন্থ যদি সেই আলোচনার পথ নির্দেশ করিয়া দেয় তবে 
সম্পাদন কাধ সার্থক হইবে। 

ওড়িয়। ও বাংল! ভাষার মধ্যে প্রায়-দুস্তর ব্যবধান রচনা! করিয়াছে, 
ছুইটি লিপিমাল|। ওড়িয়! কাব্যটি বাংল! অন্দরে ছাপাইয়। আমর! এক 
তরফের ব্যবধান খুচাইয়াছি। ভরসা করি ইহাতে বাঙালী পাঠকের 
কাছে ওড়িয়া ভাষা ও সাহিত্যকে আদরণীয় হুইবে । কিন্ত এমন 
একটা বড় ক্রটি হইয়াছে যাহ! বাঙালী পাঠক ধরিতে পারিবেন ন! কিন্ত 
শুড়িয়। পাঠকের খুব অস্থবিধ! স্থষ্টি করিবে । ওড়িয়। ভাষায় দুইটি 
ল-কার 'আছে, একটি "আমাদের পরিচিত “দস্ত্য” ল-কার আর একটি 
ওড়িয়৷ ভাষার বিশিষ্ট অতিরিক্ত “মুখন্” ল-কার। মৃধন্য ল-কারের 
অন্য পৃথক হরফের ব্যবস্থা! করিতে পারা যায় নাই বলিয়৷ প্রান্তত গ্রন্থে 
গড়িয়! অংশে ছুই ল-কারে পার্থক্য কর! হয় নাই । খাহার! গুড়িয়া। শব্দে 
ল-কারের ঠিক উচ্চারণ করিতে চান তাহাদের এই তিনটি হ্ত্র স্মরণে 
রাখিলেই চলিবে--€১) পদের আদি অক্ষরে সবদাই “দন্ত্য" ল, (২) যূল 
সংস্কৃত অথবা প্রারুত শব্দে যদি একক ল-কার থাকে তাহ! ওড়িয়ায় 
সুধন্য ল, এবং (৩) সুল সংস্কৃত অথবা প্রাকৃত শব্দে যদি যুক্ত ল-কাঁর 
খাকে তবে ওড়িয়ায় তাহ! “দস্ত্য” ল। যেমন-_(১) লগাই, লাজ, লুগা, 
লেউটিন, লোড়া ; (২) জল্‌, কলি, নল, বলিয়।র, বেলে, মেল; (৩) 
তেল ( প্রাকৃত তেল ), ভলি ( প্রাকৃত ভুল্প, সংস্কৃত ভত্র ), বোল 
কোকত বোন ), পালিঙ্ষি ( প্রারুত পল্ঙ্ক, সংস্কৃত পধক্ক ), ছইল। 
( প্রাক্বত ছইল ), মাল ( সংস্কত মল ) । 
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1 কাক্ষী-কাকেরী 


সম্পাদন কাৰে নান| বিষয়ে সঙ্লপুর কলেজের সংস্কৃত ও ওড়িয়া 
ভাষার অধ্যাপক জীমৃক্ষ সিন্ধেশ্বর হোত! এম-এ প্রচুর সাহায্য 
করিয়াছেন । কটক মহিল! কলেজে সংস্কতের অধ্যাপিকা! শ্রীমতী শোভ। 
রায় এম-এ শব্দার্থ বিচারে এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ওড়িয়ার 
অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেৰীপ্ৰসন্ন পট্টনায়ক এম-এ পাঠনিণয়ে যথেষ্ট আঙ্গকুলয 
করিয়াছেন। ইহাদের সঙ্গে ধন্যবাদ দেওয়া-নেওয়াব সম্পর্ক নয়। তবে 
ক্ষণ স্বীকার ন। করিলে প্রত্যবায়ের ভাগী হইব ৷ শ্রীযুক্ত চিন্তরঞ্ষন দাস 
আমাকে পুক্রযোত্তমদাসের কাবোর মুত্রিত সংস্করণ সংগ্রহ করিয়। 
দিয়াছিলেন। তাহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। 

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শশিভূষপ দাশগুপ্তের উদ্যোগেই আমাদের এই বই 
এত সহঙ্ছে বাহির হইতে পারিল। সেজন্য আমর! তাহার নিকট 
ক্রতজ্ঞ রহিলাম ॥ 

রঙ্গলাল ভূমিকায় যে কথ! বলিয়াছিলেন তাহার পুনরা বৃত্তির দ্বার] 
স্বন্তিবাচন করিলাম । 

“(উৎকল ও বঙ্গ ) উভয় দেশীয় লোকের মধ্যে এই সৌহার্দ্য খত 
বধিত হয়; ততই স্থখের বিষয়। সেই সৌহাদ্য-রচ্ছুর গটশ্ুক ক্ষীণ 
স্থত্র বা তৃণবং আমি এই এতিহাসিক কাব্যখানি বঙ্গীয় এবং উৎকলীয় 
বন্ুগণের হস্তে সমর্পণ করিলাম |” 


১৯৮০৮ জ্রাস্তকুমার সেন 
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ভূমিকা 
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পুরুষোত্তমের কাঞ্চী-কাবেরী কাঁব্যকে যদি এঁতিহালিক কাব্য বলি তাহ! 
হইলে বুঝিতে হইবে যে যোড়শ-সপ্রদশ শতান্দে আমাদের কবিদের 
যতটা! ইতিহাস-বোধ ছিল সেই অনুপাতে এউতিহাসিক। সেকালে 
ইতিহাস বলিতে জনশ্রুতি ও কিংবদস্ধীই বুঝাইত, স্থতরাং পুরুষোত্তমের 
কাব্যে জনশ্রুতি ও কিংবদন্তী মিশাইগ্সা আছে। তবে এই জনশ্কুতির 
মধ্যে ইতিহাসের অংশও নেহা কম ছিল না। পিতা কপিলেন্দ 
দেব ( ১৪৩৫-১৪৭* ) কাঞ্চী বিজয় করিয়াছিলেন। এ কাজ পুত্র 
পুরুষোত্তম দেব (১৪৭*-১৪৯৭ ) করিতে পারেন নাই । কপিলেঙ্ছ 
দেবের বৃহৎ সাম্াজ্য পুরুষোত্তম দেবের রাজ্য-লাভের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে 
ছোট হইয়| আসে । তবে অবিরত যুদ্ধ চালাইয়! তিনি বিনষ্ট বাঁশের 
অনেকটা উদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন। বিজ্য়নগরের বাজাকে 
হারাইয়। দিবার পর ( ১৯৮৮ ) পুরুষোত্তম দেবের বাজ্য দক্ষিণে রুষ্ণ! 
নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত হুইয়াছিল। কাঞ্চী-কাবেরী কাবো খিনি 
কর্ণাট-রাজ তিনি সম্ভবত সালুর নরসিহহ। ইহারই কন্যা কাবোর 
নায়িক! পদ্মাবতী । পল্লাবতী ইহার নাম ছিল বলিয়। মনে হয় ন! । 
তেলুগু ভাষায় লেখা এক অন্থশীসনে ইহাকে রূপান্বিকা বল। হইয়াছে। 
মাদল। পাজীতে ইনি পদ্ষিনী কন্যা বলিয়! উল্লিখিত । 

জগ্নাখ-মন্দিরে রক্ষিত উড়িশ্যার প্রাচীন ধাবাহুসারী ইতিহাস_ 
আসামের বুরক্ষীর মত-_মাদলা-পাঁজীতে পুক্রবোন্তমের বাদ্দালাভ ও 
কর্ণাট-বিদ্দয় কাহিনী যে ভাবে আছে তাহ! ইতিহাসের অহুগত বলিয়া 
মনে হয়। প্রবীণ অধ্যাপক স্থপত্তিত প্রযুক্ত আন্তবলভ মহান্তি মহাশয় 
এই কাহিনী শিক্ষিত সমাজের দুগ্গোচনে আনিয়াছেন।* 

এ উত্তারু এহাক্ষ পুস্ম পুক্ুযো্তমদেক বাজ! হোইলে । সে ক্ুষবেণী 

নদীক্লে সে রাজা হোইলে ॥ প্রী্গন্সাথ মহাপ্রনুক্ষ আসি দরশন 


> “প্রাচীন গ্মপস্ান্শ হইতে উদ্ধৃত । 
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কাক্ী-কাবেনী 


কলে। কটক জীনমরে জাই বিজে কলে ॥ হমীরস্ক জাই ডগর! 
বারতা কহিলে ॥ তাহ! শুনি হমীরে অইলে । বেগ ধাই বোইলে 
আন্ত থউ পুরি রাজা হোইল|। বৈশাখ শুক্ল নবমী দিন 
উপুরুষোত্তমে হমীরে প্রবেশ হোইলে। দরশন করি প্রতিগ্যা 
করি বোইলে পুরিআকু আউ তুন্ছে রখি ন পারিব শহ্ে পূরাই 
চক্রে উহাড়িলে অবশ্য মাবিবু গোসাই ।* এতে বোলি হুমীরে 
কটককু গলে। পুক্ষোত্তম দেবস্ক বারতা হোইলা। কপাট 
পাড়ি সে প্রীনঅর ভিতরে রহিলে। সিঙ্ঘছার মাড়ি হমীরে রহিলে। 
আন্টে কবাট ফেড়ি দিঅরে বোলি ডাকিলে। জীবনে যেবে 
আশ "ছি তেবে ফেন্* সিজার । পঢ়িআরি বোইল! ঠাকুর 
আগ্যাহ নাহিহ কেমস্ত্ে কবাট ফেড়িবু গোসাঞি। শুনি রোষভরে 
ঘোড়া ঢুআই সাবেলি ডিআংই বোইলে পুরিআকু কহ রাজ! 
হোষ্টবাকু যেবে অছি ক্সেহ এ সাবেলি মুঠি যেবে বঞ্চাই পারিবু 
তেবে সে এ রাজো বাজ! হোইবু। এতে বোলি হমীরে কোপ 
কলে। কবাট ফেড়ি যে পুরুষো ত্রম দেব অনাইলে । রি 
পুরিআ। নাউছি বোলি হমীরে বোইলে। কোপেণ সাবেলি 
মাইলে । তাহ জানি পুরুষোত্তম দেবে সম্ভালিলে । হ্মীরে বোইলে 
সাবেলি গলা ভলি বোলি বোইলে। পুরি্আা বাখিলে বনমালী ।* 
এতে দেখি সে বিশ্বএ করি মতি পশ্চিম দিগক্ু বাহর হোইয়স্তে 
গোবিন্দ হরিচন্দনে যে হসীরক্ষ বোলে ছিলে তাহাস্ক পুরুষোন্তম দেব 
মরাই পকাইলে। তহুৎ এ রাজ! হোইলে। রি 
সপুরুষো তুম দেউলে এরা জ্যাস্ক-- OA 
--অস্কে মঝি কুরুম বেঢ়া গড়াইলে ।-- OE. 








৯ এই বাকে একট পুরানো (1 ) ছড়া আছে, ত 
রান ন পারিব শব্দে পূরাই। 


he 
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আইলে । কাঞ্ধী-দাসনরু সত্যবাদী গোপীনাথস্ক আনি নগর চৌদ্বার 
নবরে বসাইলে । 
সেহি দিঙ্গ সত্যবাদী ঠাকুরহ্কঠারে সঙ্ঘ,ড়ি ভোগ হোইল!। 
সত্যবাদী ঠাকুরস্ক চৌদ্বার নঅর আগে বিজে করাইলে। এ উত্তারু 
সে পগ্সিনী কন্কাকু রাজ্জ-বিভ! হেবাকু বাজ! স্বীকার ন কলে। বহুত 
লোকে রাজ্গাঙ্ক প্রবোধ করি সে কন্যাকে বিভা হেলে। 
অঙ্তবাদ ।-_‘অতঃ ( কপিলেন্ছ দেবের মৃত্যুর ) পর ইহার পুত্র 
পুরুষোত্তম দেব রাজ| হইল । ক্রুঞ্চ! নদীর কুলে সে রাজ! হইল । আসিয়া 
শ্রীজগল্লাথ-মহাপ্রহুকে দর্শন করিল। কটক রাজধানীতে গিয়! হাজির 
হইল । দূত গিয়! হামীরকে (অর্থাৎ জোষ্ঠ রাজপুত্রকে)” বার্তা কহিল। 
তাহ! শুনিয়! হামীর>- আসিল । বলিল, আমরা! থাকিতে পুরিয়া রাজ! 
হইল ! বৈশাখ মাসের শুক্র নবমীর দিনে হামীর জগন্নাথ-মন্দিরে প্রবেশ 
করিল। (দেব ) দর্শন করিয়! প্রতিজ্ঞ! করিল, পুরিয়াকে অর তুমি 
বাখিতে পারিবে না, প্রন্থ! ( তোমার ) শজ্ধে পুরিয়া রাখিলে (অথবা) 
চক্রে আড়াল করিলেও অবস্য মারিব, এই বলিয়! হানীর* কটকে গেল। 
পুরুষোত্তমদেবের কাছে খবর গেল । সে কপাট বন্ধ করিয়া রাজপুরীর 
মধ্যে রহিল । সিংহদ্বার ভাপিয়। হামীর রহিল । কপাট খুলিয়| দিবার 
জন্য সে জোরে হাক দিল, _-দ্গীবনে খদি আশা। থাকে তবে সিংহদ্বার 
খোলো ॥ প্রতীহারী বলিল--ঠাকুরের আজ্ঞা নাই, কেমন করিয়া 
কপাট খুলিব, প্রস্থ! শুনিয়! রোষভরে ঘোড়া চালাইস্স! ( প্রাচীরে ) 
সাবল মারিয়। বলিল,_পুরিয়াকে বল রাজা হইবার খদি বাসনা থাকে, 
এ সাবল-ঘাত যদি এড়াইতে পারে তবে লে (তুমি) এ রাজ্যে 
বাজ। হইবে । এই বলিয়! হামীর তর্জনগর্জন কৰিল। কপাট খুলিয়া 
পুকুষোত্তমদেব দেখ। দিল । 
প্রিয়া দেখা দিয়াছে_বলিয়া হামীর চেঁচাইয়া উঠিল । কোপে 
সাবল ছু'ড়িল। বুঝিতে পারিয়া! পুরুষোত্তমদেক লালাইল । হামীর 
বলিল ; সাবল ব্যর্থ হইল ; বনমালী (জগহাথ ) পুরিয়াকে রক্ষা করিলেন । 
ইহা। দেখিয়। মনে বিস্ময় বোধ করিস! পশ্চিমদেশে চলিয়! গেল।* 
৯ আনলা-পাজীতে অস্ত্ৰ বচন হীন, “হনীরমানে । 
২ আস্থা আঃছে--+এতে বোলি যে যাহা রাক্ষামালক্কু বাহার হোই গালে ।” 


পাত কাক্ী-কাবেরী 


গোবিন্দ হরিচন্দন যে হামীরদের আজ্ঞাকারী ছিল তাহাকে 
পুরুষোত্রমদেব মারিয়া ফেলিল। তখন এ রাঁজ। হইল ।> 
জ্গগল্নাথ-মন্দিরে ( রাজ! )'--রাজ্যাক্ষে ভোগমণ্ডপ নির্মাণ করাইল। 
-রাজ্যাক্ষে মাঝে কৃমবেচ! গড়াইল ।--.অকস্কে বাজ কাপ্ষীকাবেরী জয় 
করিল। কাক্ষী-প্রদেশ হইতে সতাবাদী গোপীনাথকে আনিয়া চৌদ্ধার 
নগরে বসাইল । -* 
সেই দিন হইতে সত্যবাদী ঠাকুরের সক্ড়ি ভোগ হইল । সত্যবাদী 
ঠাকুরকে চৌদ্বার নগরের সামনে প্রতিষ্ঠিত করিল। ইহার পরে সে 
পক্ধিনী কন্যাকে রাঁজমহিষীরূপে বিবাহ করিতে রাজ স্বীকার করিল 
না। অনেক লোক বাজাকে অন্থবোধ করিলে (তবে রাজ।) সে 
কন্যাকে বিবাহ করিল ।' 
মাদলা-পাজ্ীর অন্যত্র* পুরুষোত্তম দেবের রাজাপ্রান্থির পরবর্তী যে 
বিবরণ. আছে তাহা অনেকট| প্রকযোত্তমদাসের কাব্যকাহিনীর সঙ্গে 
মিলে। এই অংশ উদ্ধৃত করিতেছি । এখানে বাজার রুতিত্বের প্রধান 
অংশ জগন্রাথের সেবকদের ভাগে পড়িতেছে । 
রাজা তাঙ্ক হন্তরে পিঠা দেখি বহুত কোপ কলে। এ দাস 
সুছলিকি ধরাই রখিলে। তহি' আর দিন আউ স্থমার হাতে ভোগ 
করাইলে। এ দিন রাত সহাপ্রতক্কর আগা হোইল|। তু মোহর 
মহান্গআরকু ধরাইলু। আন্তে সে পোড়পিঠা ন খাইলাকু মনবোধ 
নহিল! । বাজ! স্বপন চেতি এ দাস মূছুলিকু অনাই বহুত গৌরব 
করি মহাস্মআার শাটী দেই বাজ-আগ্য। দেলে যউ কূপে পোড়পিঠা 
করুখিলে সে রূপে করিব ।--- কয 
দশ অন্ধরে রাজ্ধ শুনিলে কাক্ষীনগরে পগ্মিনী---তহি্ষি বাজা 
মধ্যস্থ পঠিআই--.ন কল!। রাঞ্! শুনি কোপ করি তুত্তে 
আত্পাই খবে প্রাছানরে জণাইব। সেহিদিন রাত্ররে মহাস্থমার 
বহুত কাক্ুল্ত হোই মহাপ্ৰতৃষ্ধ শঁছামূরে জণাইলে। প্রনুক্কর সেহি 
রাত্রে আঙ্গ্যা হোইল1। সে ত ন মরিব। আস্তে বিজে কলে সে 
গড় মরিব। আন্ডে কল! বারু ধল! বারু চড়ি আগে বিজে কলু। 


৯. অতঃপর অক্ষ" উইজগ্াণ সহাপরডুকু দরশন কলে 1 
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তু জাই রাজাস্ক কহ । আন্ত দক্ষিণ পাচেরি কোপরে ছুর্গামাধব 
যুদ্ধি দরশন করি আস্ত পচে যিবু। এহিরূপে মহান্থসার কহিলে । 
পাত্রমানে বহুত ভঙ্গাই বাজ্দাঙ্ক কহিলে। সে তাহা [ ন ] যানি 
দক্ষিণ কোপে ছুর্গামাধব মুস্তিক্ি দরশন করি বিজে করি গলে। 
কিছুদূর গল। উত্তারু মনে বিচারিলে মহাপ্রহুদ্র কিছি সঙ্কেত ন 
পাইলি। এহ! প্রন্থ জালি গউডুণী ঠারু বছমুদি দেই গলে। সে 
মুদি রাজ! পাই বহুত কাকুত্ত হোই মণারে লগাইলে । 

আউ জেতে আম্চর্ঘপদার্থ ধন বহুত আপিলে । এমান আপিলাকু 
সে মূলক রাজ! নস্কর ঘেনি গোড়াইল1। পাত্রে জনাইলে এ রাজা 
নঙ্গর ঘেনি পছে গোড়াইঅছি। তহিঙ্ছি ত্রা্মণ কহিলে আপনে 
বিজে কর । মুঞি এঠারু জপকরি গোদাবরী বড়াইবি সে রাজা 
ফেরি খিব। সেহিক্পে সেঠারে বহি কম করি গোদাবরী বঢ়াইলে । 
এহ! দেখি লে রাজ ফেরি গল1। এহ! দেখি রাজ! আনন্দ হোই, 
এহাক্্ম গোদাবরী-মহাপাত্র বোলি পদ দেলে। রাজা বহুত তুষ্ট 
হোই মনে কলে মহাপ্রস্থ আগে গলে কি পছে রহিলে। এ মহাপ্রন্থ 
জানি দেউল পাচেন্সি কণে গড়িয়া ঘর খিল তাহাকু ডাকি পণ। 
পিই গলে। তাহ! শুনি রাজ! গুড়িআকু ত্রাক্মণমানস্ক কহি পণি 
স্পরশ কলে। সেঠারু বাজ! মহাপ্রত্ঙ্ক দর্শন করি শরনঅবকু বিজে 
করি গলে। সত্যবাদী ঠাকুরস্ক ভোগ মপ্ডোঅরে বিজে করাইলে। 
সখুড়ি ভোগ করিবাপাই মনে কলে। সে দিন সত্যবাদীক্ষর রাজান্ক 
আগ্যাং হোইল।। এ ত দাকুত্রক্ষ আন্তে শিলাত্রক্ম । এহাঙ্ছ 
নিবাস অন্তর প্রবাস । আস্ডেত আন্তস্থানকু খিবু। ঘেতেছিন 
থিবু সেতে দিক্ছ তু যেউ্টঠারে নমর করিবু আস্ুক্ছ সেহিঠাবে বিচ্ছে 
কলাইবু। সেহি দি সত্যবাদী ঠাক্ুরক্ষ ঠারে নিসঙ্খুড়ি ভোগ 
হোইল! ৷ সত্যাবাদী ঠাকুরঙ্ক্ চউদ্বার নঅর আগে বিজে করাইলে । 
এ উত্তারু সে পন্সিনী কন্সাকু বাজা-বিভা হেবাকু বাজ! স্বীকার 
ন কলে। বহুত লোকে বাজাঙ্ষু প্রবোধ করি সে কন্যাক বিভা 
করাইলে।---------* এ ত আন্ভর পাবতী । আসন্তে বিজে করিথিলু । 


১ কটকরাজ্জবংশাবলীতে ( Orissa Historical Research Journal পম 
খণ্ডে লি রামদাসের প্রবন্ধে উন্ধৃত ) সাল! ালীর এই অশ্ুন্ধূত অংশের সমর্শন পাওয়া ঘায়। 


চে কাক্ষী-কাবেরী 


্ 
এহ! গভে যেউ পুঅ হেব সে পৃথিবীরে রাজ! হেব। এহা রাজা! 
শুনি সে কন্যাক বহত কাকুন্ড হোইলে। প্রমোদ করি রখিলে। 

এ কন্যা গর্ভ হোই অছি। শনঅরকরু শুনিলে। এ উত্তারু গর্তরু 

প্রুম জন্ম হোইলা। সে পুঅকু প্রতাপ জেনামণি পদ দেলে। 

সেঠাকু পুকুষোত্তম বিজে কলে। বহুত পত্ডিতমানক্ক সম্পাদিলে 

বেদশাস্বমানক্করে পণ্ডিত হেলে । এ রাজ্জা আভাউঅ হেলে। 

অঙ্গবাদ ।-_'রাজা তাহার হাতে পিঠা দেখিয়া কোপ করিলেন। 
দাশে। ময়রাকে ধরিয়া বাখিলেন ৷ তাহার পর 'আর দিন অন্য স্থপকারের 
দ্বারা ভোগ বাধাইয়াছিলেন। সেদিন রাত্রে মহাপ্রন্থুর আদেশ হইল,__. 
“তুই আমার মহাস্থপকারকে ধরিলি। আমি সে পোড়া পিঠ। খাইতে 
পাই নাই বলিয়! মনে সখ নাই।" বাজ! স্বপ্র হইতে জাগিয়া উঠিয়। 
দাশো ময়রাকে আনাইয়! খুব গৌরব করিলেন এবং মহান্পকার পদ 
দিয়া রাঙ্দ-আজ্ঞা দিলেন_-'যেক্ূপে পোড়! পিঠা করিতেছিলে সেইরূপে 
করিবে 

দশ রাজ্যাচ্কে রাঙ্গা শুনিলেন কাঞ্চীনগর্রে পদ্মিনী ( রাজকন্যা! বিবাহ 
যোগ্য । সে কন্যার পাণিপ্রাখী হইয়। ) রাজা ঘটক পাঠাইলেন ( কিন্য 
কাঞ্চী-রাজা মত ) করিল না। শুনিয়! নাজ! কুদ্ধ হইয়| বলিলেন, 
তোমরা আমার হইয়া প্রহর সন্মুখে নিবেদন করিও । সেইদিন রাত্রে 
আর বোঝ গায় খে রাজা প্রতিজ্ঞা অনুসারে পন্মাবতীকে নেব-মন্দিরে তেট দিয়া ছিলেন 
এব পাহাকে পত্নী কে গ্রহণ করিলে শাঙ্গনতে বিবাহ করিয়া প়মহিশীর পদ প্রথমে দেন 
নাই । লেই দই পতাপরুযকে বেনাংশ-জাত বলা হইয়াছে । কটকরাবযপাৰলী হইতে 
আলো অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠ শুদ্ধ করিয়া দিলাম । 

“অনন্তর রাজা পার্িনী-কন্তা-নিবাহনিনয়ে নাঙ্গীকৃতৰ্‌ । লহজন প্রান কটকরাজ- 
ধান্ধাং লা পরিনীত| । কতি দিনাস্তরা কতুলানবিবয়ে রাত্রে গমনসময়ে তীয়! ধাত্রযো- 
ক । ইদানীমাগতং স্থিত: পুনরাসন্যতে কিছু ইতি । তচ্ছ_স্বা রাঙ্গো মনসি বিয়ে 
জাত:। কিমিদমিতি বিচাৰ্ধ পরাহতা পতন । তক্গাং রাজী ধবলেখবর-নামবের-টনবরাক্া 
আাত|। এতংকক্গাং সঙ্গ গমনং জাতৰ । শঙ্াহ পপ অৰিন্মতি। সতু 
অহারাঙ্গো ভবিস্যতি (ইতি । তদ্ছ_দ্বাতিকক-রাক্জা তেন অতায়েন সা কন্ত। নগরমধো 
স্থাপিতা। অনন্তর: কতি পুত্রোংপরঃ । তক জাতকাখ্যাদিকং করব প্রতাপ-জেনামনি 
ইতি পদ: দৰ্বা স্থাপিত (*. রা. 





ভুমিকা ৭ ৪০০ 


মহান্থপকার কাকুতি করিয়া মহাপ্রন্ছকে জানাইল। সেইব্াত্রে প্রন্থুর 
আজ্ঞা হইল,“ পরাজিত হইবে না, আমরা গমন করিলে সে গড় 
ধ্বংস হইবে ৷ আমর। কালে! ঘোড়া ধলো। ঘোড়া চলিয়! যাত্রা করিলাম । 
তুই গিয়া রাজাকে বল্‌ । আমাদের দক্ষিণ প্রাচীরের কোণে ছর্গামাধব 
স্্ভি করিয়। সে আমাদের পিছনে আসিবে ।' এ কথা মহাস্থপকার 
রাজাকে কহিল ॥। অমাত্যোর। ভাহচি দিয়! রাজাকে অনেক বলিল। 
তাহ। ( প্রস্থ আজ্ঞা ) মানিয়! রাজ! দক্ষিণ ( প্রাচীর ) কোণে দুর্গামাধব 
দর্শন করিয়া যাত্রা করিলেন । কিছু দূর গেলে পর মনে বিচার 
করিলেন, মহাপ্রত্থু্ কিছু সক্ষেত পাইলাম না। ইহ। জানিয়! প্রত 
গোয়ালিনীর কাছে ভ্রীবংসমুত্রিক! দিয়া গেলেন । সে মুক্রিকা পাইয়া 
রাজ! বহু কাকুতি করিয়! মাথায় লাগাইলেন । 

(দেবতার অন্গ্রহে লুট করিয়া রাজ ) অনেক ধন ও আশ্চধ পদার্থ 
আনিলেন। এসব লইয়া! ফিরিবার সময়ে সে সুলুকের রাজী! সৈল্া- 
সামনস্ত লইয়। পশ্চান্ধাবন করিল । অমাত্য জানাইল, এখানকার রাজ! 

" লক্গর লইয়| পিছু পিছু আসিতেছে ॥ তাহাকে ব্রাহ্মণ কহিল, ‘আপনি 
চলিয়। যান। আমি এখানে থাকিয়। জপ করিয়া গোদাবনীর জল 
বাড়াইব। সে বাজ! ফিন্সিয়া খাইবে” সেইক্ষপে সেখানে বহিয়া 
(ব্ৰাহ্মণ ) ক্ৰিয়াকৰ্ম কৰিয়! গোদাবরীতে বান ডাকাইল । ইহ! দেখিয় 
সে রাজ! ফিরিয়া গেল । ইহ দেখিয়! ( গঙ্গপতি ) রাজ| আনন্দিত 
হইয়! তাহাকে গোদাবরী-মহাপাত্র বলিয়! পদ দিলেন । বাজ! খুব খুশি 
হইয়! মনে ভাবিলেন, মহাপ্রভু আগে গেলেন ন! পিছনে রহিলেন ॥ ইহ! 
জানিয়। মহাঞ্চক্ত দেউল প্রাচীরের কোপে ময়রা-ঘর ছিল তাহাকে 
ডাকিয়া! পান! পিয়। গেলেন । তাহ! শুনিয়া রাজ! ব্রাহ্মণদের বলিয়া 
গুডিয়াকে জলচল করাইলেন। তাহার পর রাজা মহাপ্রস্থকে দর্শন করিয়া 
স্বাজধানীতে গমন করিলেন ॥ সত্যবাদী ঠাকুরকে তোগমণ্ডপে 
বাখাইলেন। সকড়িতোগ দিবার ইচ্ছ! করিলেন । সেদিন সত্যবাদী 
রাজাকে আন্ত! দিলেন, ইনি তো দাকুত্রক্ষ, আমি শিলাত্রদ্ম । (এখানে) 
ইহার নিবাস, আমার প্রবাস । আমি তো আমার স্থানে যাইব । 
যতদিন খাকিব ততদিন তুই যে স্থানে রাজধানী কন্সিবি আমাকে সেই 
স্থানে রাখাইবি।' সেই দিন হইতে সত্যবাদী ঠাকুরকে নিসকড়ি ভোগ 





দত কাঞ্ধী-কাবেরী 
দেওয়া হইল ॥ সত্যবাদী ঠাকুরকে (বাজ! ) চৌদ্বার নগরের মূখে 
স্থাপিত করিলেন । 
অতঃপর সে পগ্মিনী কন্যাকে বাজমহিষী রূপে বিবাহ করিতে 
সাজ! স্বীকার করিলেন ন! । অনেক লোক রাজাকে বুঝাইয়৷ রাজাকে সে 
কন্যা বিবাহ করাইল । ( দেবতা রাজকন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন, এবং তাহার ফলে রাজকন্ত। গভিনী হইয়াছিলেন। বাজার 
সন্দেহ নিরসনার্থ দৈববাণী হইল । ) ‘এ তো৷ আমার পার্বতী । আমি 
গমন করিয়াছিলাম। ইহার গর্ভ হইতে যে পুত্র হইবে সে পৃথিবীতে 
রাজ! হইবে ।' ইহ! শুনিয়! রাজা সে কন্যাকে অনেক কাকুতি করিলেন। 
আমোদপ্রমোদে বছিলেন। 'এ কন্যার গর্ভ হইয়াছে ।'-_-রাজধানী হইতে 
(খবর ) শোনা গেল । ইহার পর গভ হইতে পুত্র জন্ম হইল । সে পুত্রকে 
প্রতাপ-জেনামশি পদ দিলেন । সে স্থান হইতে ( রাজ! ) পুরীতে গমন 
করিলের্ন'। "অনেক অনেক পণ্ডিতকে সংবর্ধিত করিলেন, ( নিজে ) বেদ 
ও শাঙ্গসমূহে পণ্ডিত হইলেন । ( পরে ) রাজ! তিরোধান করিলেন 
বিজয়নগরের রাজাকে পরাস্ত কৰিয়। পুরুষোত্রম দেব অনেক জবা 

পাইয়াছিলেন ॥ রাজকন্যাও সম্ভবত সেই স্জে পাওয়া। বহু গোরু-মহিষ 
আনিয়া তিনি জগল্লাখ-মন্দিরে দান করিয়াছিলেন। সেই হইতে 
জগন্নাথের ভোগে গব্য ও মহিষ গ্রতেন্স প্রচলন ।» তাহার পূর্বে 
নারিকেল তৈল ব্যবহৃত হইত । পুরুষোত্তম দেব বিজয়নগর হইতে 
সান্গীগোপাল যৃতি আনিয়াছিলেন এবং বিজয়নগরের রাজসিংহালন 
আনিয়া জগয্াথ-মন্দিবে দিয়াছিলেন। এ বিষয়ে চৈতন্থাচরিতাম্বতে 
প্রামাণিক উক্তি আছে।* — 

এইমত বিদ্যানগরে সাক্ষি-গোপাল 

সেবা অঙ্গীকার করি আছেন চিরকাল । 

উৎকলের রাজ! প্ীপুরুষোত্তম নাম 

সেই দেশ জিনি লৈল কৰিয়া সংগ্রাম । 

সেই রাজা জিনি নিল তার সিংহাসন 

“মাণিক্য-সিংহাসন’ নাম অনেক রতন । 


৯ পুজবোত্তনবাস ৮৯৯৪ = মধ্যললা পঞ্চ পরিচ্ছেদ । 


hg dn os 
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পুরুষোত্তম দেব সেই বড় ভক্তবধ্য 
গোপাল-ডরণে মাগে চল মোর রাজ্য । 
তার ভক্তিবশে গোপাল তারে আজ্ঞা দিল 
গোপাল লইয়া সেই কটকে আইল । 
জগঙ্গাথে আনি দিল মাণিকা-সিংহাসন 
কটকে গোপাল-সেব! করিল স্থাপন । 
তাহার মহিষী আইল। গোপাল-দর্শনে 
ভক্্যে বহু অলঙ্কার কৈল সমর্পণে । 
তাহার নাসাতে বহুমূল্য মুক্ত। হয় 
তাহা দিতে ইচ্ছা! হৈল মনেতে চিন্তয় । 
ঠাকুরের নাসাতে যদি ছিত্র থাকিত 
তবে এই দাসী মুক্তা! নাসাতে পরাইত । 
এত চিন্তি নমন্তরি গেল! স্বভবনে 
রাত্রিশেষে গোপাল তারে কহেন স্বপনে । 
বালককালে মাত! মোর নাসা ছিত্র করি 
মুক্ত! পরাইয়াছিল বহু খত করি। 
সেই ছিত্র অ্যাপিহ আছয়ে নাসাতে 
মুক্ত! পরাহ সেই যাহা চাহিয়াছ দিতে । 
স্বপ্ন দেখি সেই বানী রাজাকে কহিল 
রাঙ্গা সহ মুক্তা লৈয়া মন্দিরে আইল । 
পরাইল মুক্ত! নাসায় ছিত দেখিয়। 
সঞ্লমহোত্সব কৈল আনন্দিত হৈয়া । 
সেই হৈতে গোপালের কটকেতে স্থিতি 
এই লাগি সাক্ষিগোপাল নাম হৈল খ্যাতি ॥ 
(পিতা, কপিলেন্দ দেবের মত পুরুষোত্রম দেব বিষ্ণভ'ক্র ছিলেন 
যদিও তাহাদের কুলদেবত! দুর্গা এবং বাজ্যাধিদেবতা জগন্নাথ । 
পুরুষোত্তম দেবের একটি কমিদান পত্রের শীখে আছে "শ্রীজয়ছূর্গা” আর 
শেষে আছে “ভ্রীমদনগোপালঃ শরণং মম” ।২ 


৯ বালের জেলায় গড়পনায় প্রান্ত কঠারফলকাক্রতি তাসপটানুশাসন । 











১ কাঞ্চী-কাবেরী 


* ২ 


ওড়িয়ায় কাঞ্চী-কাবেরী কাব্য কখন লেখ! হইগ্রাছিল জান! নাই । 
আমাদের অন্থমান কবি পুরুষোত্রমদাস সপ্তদশ শতাব্দের লোক। তাহার 
কিছু আগে হইতেও বাধা নাই । তবে রাউতরূপে গোয়ালিনীকে দেবতার 
অন্তগ্রহ এবং রথাগ্রে ছড়াকাট দেওয়ার কালে রাজার হন্তে রাজকন্যাকে 
সমর্পপ__এমন লিগ্ধ সরস ভক্তিপূণ কাহিনী জলচৈতন্রোর সময়ে প্রচলিত 
থাকিলে আর কোথাও ন! খাকুক ইচতন্কচরিতাম্বত্তে অবশ্যই থাকিত 
বলিয়া মনে হয়। সত্যবাদী গোপালের কাহিনী তো! রহিয়াছে। 
মানিক! গোয়ালিনীর কাহিনী যে পুক্তষোক্তমদাসের কল্পিত এমন কথা 
বলি না । এ কাহিনী অর্বাচীনও নয় । তাহার প্রমাণ পুরীতে জগন্নাথের 
মন্দিরে এবং উড়িশ্যায় অন্য কোন কোন পুরানে! মন্দিরে গোয়ালিনীর 
কাছে ভীড় লইয়! দর্িছুপ্ধ সেবনের দৃশ্য উৎকীর্ণ অথবা চিত্রান্ধিত আছে। 
এ সব চিত্র অন্ততপক্ষে পুরুষযোত্তম দেব গজপতির সমসাময়িক । তবে 
এ কাহিনীতে তখনো। কোন অধ্যা্য-মূল্য অথব| উজ্জ্ল-ভক্ষিরসায়ন 
চড়ে নাই । পুরুষোত্তমদাস যে এই অভিনব জগপ্নাথ-বিজয় কাবোর 
আদি কবি তাহা। তাহার শেষ উল্কি হইতে অন্থমান কর! খায়। 


বখাপু খাই মু যাহ! তাহ! করি । 

অর্থাৎ আমি তেমন করিয়। বর্ণন। করিয়াছি । 
কবির নাম, পুরক্ুষোকম দাস, ছাপ! বইতে ও পু'থিতে বিভিন্ন কূপে 
পাইয়াছি--প্রুযোত্তম দাস, পুবন্তম দাস, পুপতরম দাস, পুরিযোত্তম দাস 
ইত্যাদি । কাবোর শেষে যংকিঞ্চিৎং আত্মপরিচয় আন্ে.। তাহা! হইতে 
জানি যে তাহার পিতামহের ( বা মাতামহের ) নাম বরুণ দাস, গুরুর 
নাম ভগীরথ । ( পিতার নাম অন্লিখিত হওয়ার হেতু বোধহয় কৰি 
অতি শৈশবেই পিতৃহীন হইয়াছিলেন। ) জাতির উল্লেখ নাই । ইনিই 
যদি গঙ্গামাহাস্মা-রচয়িত! পুরুষোত্তম দাস হন তবে জাতিতে গোয়াল! ৷ 
(মানিকা-কাহিনীর বীজ কি কৰি এই সত্ৰই পাইয়াছিলেন? ) 
পুরুষোত্রম জগরাথের ভূতা ছিলেন। তাহার কাজ ছিল আমন্দির- 
ভাণ্ডারের হিসাবপত্র রাখা ও চিঠ দলিল ইত্যাদি লেখ! । কৰি 
বলিয়াছেন ভগক্সাধ-মহাপ্রস্থকে ভক্তিনিবেদন প্রসঙ্গে 








© 


ভুমিকা ১/* 


তাঙ্ক কোঠভগ্জারে চিহরাচোপ দেই 
পুরুষোত্রম চাকরী খটিঅছি তহি ॥ 
যেকালে পুরুষোন্তম কাব্য রচন! করিয়াছিলেন সেকালে ভদ্র কাবা 
মাত্রেই অল্পবিস্তুর ভক্কিরসময় । পুরুষোন্তমের কাবোর নায়ক পুরুষোন্তয 
গজপতি কিন্ত অধিনায়ক জগন্নাথ মহাপ্রভু । জগন্সাথের ভক্রসেবক 
প্রন্থর মাহাস্ম্যবর্ণনাকে সুখ্যস্থান দিয়াছেন এবং তাহ! খুব ন্বাভাবিকই, 
হইয়াছে । পগ্মাবতীকে পুরুষোত্তমের হাতে সমর্পণ ঘটনাটি বেশ 
নাউকোচিত। মনে হয় এখানে চৈতন্য মহাপ্রন্থর সহিত প্রতাপরুত্র 
গজপতির মিলন-ব্যাপারের প্রতিফলন আছে । লাজ! ভক্তিমান্‌ তবুও 
দীচৈতন্য রাজসম্তাবণ করিবেন ন! যেহেতু তিনি সন্সযাসী। কিন্ত যখন 
বাজ। দীন-বেশ ধারণ করিয়া রখাগ্রে ছড়াঝাট দিতেছিলেন তখন 
ভাবাবিষ্ট শ্রীচৈতন্য তাহাকে সহজেই কোল দিস্সাছিলেন |» 
পুরুষোত্তমের কাব্যে তাহার ভক্-হৃদয়ের প্রকাশ অনাবিল,*এবং 

যেখানে তিনি ভক্কি-উচ্্পিত হইয়াছেন সেইখানেই তাহার রূচন। 
হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে । কিছু উহাহরণ দিই । 

ভ্রীজগন্হাখ প্রন্থ্ক যেতে যেতে লীল! 

করস্তি যে দাকুত্রক্ষে নিজ্রূপে খেল! । 

যে যেমন ভাবুছস্তি সে তেমন্তে পান্তি । 

বচন না কহ প্রন্থ সকল করন্তি। 

ন চলই শ্রীহুজ্গ যে স্থির হোই থাই 

ছষ্টক্ষর প্রাণ নেউ অছস্তি উঞ্চাই । 

ঠাৱক্ৰ ন চলস্তি যে ছস্টি সবঠারে 

অবণ নাহি যে সৰু শুনস্তি কতিরে। 

খোজিলে ন মিলস্তি যে নিকটরে থাই 

বহুতরে ন মিলই অলপে মিলই ॥ ১৩৪-১৩৮ ॥ 
অৰ্থাৎ--শ্রীজগন্াথ প্রভুর যত যত লীল। সবই তিনি, দাকুত্রক্ষ, নিজ্জরূপে 
খেল! করিতেছেন । যাহার। তাহাকে ষেমনভাবে ভাবিতেছে তেমন- 
ভাবে পাইতেছে। প্রস্থ কথা কহেন না কিন্ধ সকলি করাইতেছেন। 


১. ইচতন্তচরিতানূত মধ্য খণ্ড জ্টব্য । 
খ 


বিন এ»; উনি কি সিনা 


সর্পশ কাক্ষী-কাবেনী 


তাহার প্রীহস্ত নড়ে না” স্থির হইয়! আছে । সে যেন ছুষ্টদের বধের জন্য 
উচাইক্স। আছেন। প্রস্থ সিংহাসন হইতে নড়েন না, অথচ সবশ্থানে 
আছেন। তাহার শ্রবণ নাই, কিন্ত সর্বত্র সব শুনিতেছেন । খুজিলেও 
তাহাকে মিলে না, তবুও নিকটে আছেন। অনেক প্রত ও তিনি লভ্য 
নহেন, অথচ অলেই তাহাকে পাওয়া যায় ॥ 


বরতন গপ্ডাক যে জাচি দেউথান্তি 

যে েতেক ভলি অব! চাকরি করস্তি । 
উদাররে সেব। করি ন মাগিলে কিছি 

ভার বহি দিঅস্তি এমন গুণ অছি। 

তেন আউ সামন্তকু লাহি মোর আশ 
কালিয়া রাউতর বাকুকু খটে ঘাস ॥ ৩২১-৩২৩ ॥ 


অাং--যে যেমন কাছ করুক-_সর্দারের অথব!| চাকরের-_তাহাদের 
পাওনাগণ্ডা তিনি খাচিয়! দেন । উদারভাবে সেব! করিলে কিছু না 
মাগিলেও তিনি নিজে ভার বহিয়। যোগান দেন। এমন তাহার গুণ 
আছে। এমন সামন্ত (প্রন) ছাড়া আর কাহারো আশ! আমার নাই। 
কালো! রাউতের ঘোড়ার ঘাসের জন্য খেন (চিন্রদিন) খাটিতে পার! 
যায়। 

জগশ্রাথন্ক হে মনে ন বিচার দারু 

নানাদি অবতারটি এহাস্ক মনক । 

যে যেমন্ত ভাবুছন্তি পাউছন্তি তাহা 

শরণ দেউ 'অছস্ডি টেকি বেনি বাহ! ।* 

আন্তমানক্কর মধ্য সত্য ধর্ম নাহি ২ 

তেস্থ কৰি বুঝাস্তি উন ভাব রহি। 

সেহি বেনি বাউতঙ্ছ পরিসুণ যাই 

ঠাক্রপণক্ ত উপমা আউ নাহি ॥ 

তেহ্ু করি মু যে সব আশ! দূর করি 

সে দুই রাউত পদে নিজ চিত্ত ধরি ॥ ৮৯৪-৮৯৮ ॥ 


৯ পাঠাস্তর-_'টেকিণ চতুর্বাহা' ৷ দুল 'টেকি বেলি বাহা' পাঠই গ্রহনীয় ॥ 





ভুমিকা ১০০ 
অর্থাব_হে মানব, তোমরা জগন্রীথকে কা্ঠসৃতি মনে করিও ন|। 
নানাবিধ অবতার সব ইহারই মনোভব। যাহারা যেমনভাবে ভাবনা 
করে তাহার! তেমনভাবে পায় । ছুই বাহু তুলি! ইনি অভয় দিতেছেন। 
আমাদের মধ্যে ( এখন ) সত্য ধর্ম নাই, সেই জন্য মৌনভাব বহন করিয়। 
( মন ) বুঝিতেছেন। সেই ছুই রাউতের আমি বালাই লইয়া . মরি । 
এ ঠাকুরপনার আর উপমা দিতে নাই । সেই জন্য সব আশ! দূর করিয়া 
আমি সে ছুই রাউতের পায়ে নিজ চিত্ত ধরিয়া দিয়াছি। 


উজগন্গাথন্ক মোরে দয়! থাই যেণু 

কাহাকুই ন খাই মে! ভয় মনে তেণু। 

সে প্রন্থঠীরে যে যথা! করিখাই আশা 

তেণিকি যে মন তার তেড়িকি ভরসা । 

নানাদি অকর্ম যে কপট হিংসাবাদ 

ন ঘেনি মনরে মো ভরসা পল্পপাদ ॥ ৯*২-৯*৪ ॥ * 


অর্থাৎ--শ্রীজ্গগল্নাথের দয়! যেন আমার উপর থাকে, সেই হেতু আমার 
মনে কাহারো সম্পর্কে ভয় না থাকে । সে প্রন্থুর কাছে যে খেমন আশা 
করিয়া! থাকে সেইমত তাহার মন, সেইমত তাহার ভরসা। নানাবিধ 
কর্ম, কপটতা৷ ও হিংস্থকের উক্তি মনে স্থান দিই না। আমার ভরসা 
সেই পাদপন্রে। 

মনে হয় কবির বিরুদ্ধবাদীর অভাব ছিল না। তাই আবার 
বলিয়াছেন, 

তাহাঙ্কর আজ্ঞারে মো বিরোধী ন ডলি ॥ 2১১ ক ॥ 


এ বিরোধ কি জগন্সাথ-মাহা্ম্য “ভাষায়” লিখিবার জন্য ? 


৩ 
প্রাচীন কাঞ্চী-কাবেরী কাব্যের আধুনিক রূপাস্তর খিনি করিয়াছিলেন 
সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে এ কাজে শুধু তাহারি যোগাতা ছিল। 
বঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ( ১২৩৪-৯৪ ) ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের শিশ্বা এবং সহযোগী 
ছিলেন, প্রাচীন ধারার কাব্যকলায় তাহার বিশেষ অধিকার ছিল। 


© 


১০ কাকী-কাবেরী 


এদিকে তিনি ছিলেন ইংরেন্দীনবীশ এবং বাংলা কাব্যধারাকে তিনি বিদেশী 
আখ্যায়িকা-কাব্যের আধারে ধরিতে সবাগ্রে চেষ্টা করিয়াছিলেন । 
স্বতরাং আধুনিক নীতির কাব্যকলায় তাহার অধিকার ছিল। তাহার 
উপর ওড়িয়া ভাষা তিনি ভালে! করিয়াই জানিতেন। বরাজকর্মচারী কূপে 
তিনি বহুকাল উড়িশ্বায় কাটাইয়াছিলেন । উডভিগ্যার প্রাচীন ইতিহাসের 
অনেক মালমশল! তিনি সহযোগী বন্ধু রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে সংগ্রহ করিয়া 
দিয়াছিলেন। সেকালে উড়িশ্নার লোক নিজেদের সাহিত্যবিষয়ে 
মোটেই সচেতন ছিলেন না। রক্গলালই প্রথম তাহার ওড়িয়া বন্ধুদের 
আন্তরিক সহযোগে কটকে উৎকল হিতসাধিনী সভা স্থাপন করিয়া 
এবিষয়ে প্রথম উদ্যোগ করিয়াছিলেন । ব্বাজেন্দ্রলাল মিত্র পরিচালিত 
বাংল! মাসিক পত্রিকায় তিনি দীন ক্ুফদাস, উপেন্দ্র ভঞ্জ প্রভৃতি মুখ্য 
এড়িয়া কবিদের কাব্যপরিচয় প্রকাশ করিয়াছিলেন । ইহার আগে 
উড়িস্যার বাহিরে ওড়িয়া সাহিত্যের কথ! কেহ কখনে। বলে নাই। 

সৃতবাহ সবদিক দিয়াই দুইটি ঘনিষ্ট-সম্পঞ্ষিত সাহিত্যের মধো 
আস্ঃপ্রাদেশিক রাখীবন্ধনের সম্পূর্ণ যোগ্যত। ও অধিকার রক্গলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছিল । 

তাহার কাব্যের ভুমিকায় র্দলাল কাক্ষী-কাবেরী রচনার ইতিহাস 
বিবৃত কলিয়াছেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের পৃজ্জাবকাশের সময়ে তিনি কটকে 
ছিলেন, তখন তাহার ওড়িয়া! বন্ধুদের উৎসাহে মাশখানেকের মধো 
কাব্যটি বচন! করিয়াছিলেন । তাহার হাতে তখন পুরুষোত্তমের 
একখানি পুথি আসিয়াছিল। বঙ্গলাল লিখিয়াছেন, “গত দুর্গোৎসবের 
বন্ধের পুর্বে তালপন্মে লিখিত ছন্দোভক্ষ, পাদভঙ্গ প্রস্থতি নানাদোধ- 
দূষিত একখানি কাক্ষী-কাবেরী পুথি পাইয়া তাহাই সমাদর পূর্বক পাঠ 
করি, এবং পাঠ সমাপন পরে এই কাবা রচনায় প্রবন্ত হইয়! কতিপয় 
দিবসে সমাপ্ত কন্সিলাম।” রঙ্গলাল বাল্যকালেই কাঞ্চী-কাবেরীর 
কাহিনী পড়িয়াছিলেন ষ্টালিঙডের উড়িস্কার বিবরণে । পরে তিনি 
কুলিয়! গিয়াছিলেন। “এদেশে আসিবার পর ছুর্গোৎসবের বন্ধ উপলক্ষে 
একদা প্রক্ষেত্রে গমন করিনা মন্দিরের একদেশে দেখিলাম, শ্বেত এবং রুষ্ণ 
তুরঙ্গারোহী সৈনিক পুরুষন্ধয়ের আকার খোদিত, পাশে এক তরুণী 
ক্ষীরসর লইয়া তাহাদিগকে প্রদানোস্মখী ৷ দেখিবামাত্র পূর্বপঠিত 


ভি 


ভুমিকা ১০৯ 


আখ্যানটি মনে পড়িয়া গেল, তৎপরে কাঞ্ধীকাবেরী কাব্যের অন্থসন্ধান 
করিস্রাছিলাম, কিন্ত প্রাপ্ত হই নাই । গল্পটী যে সত্য ইতিহাস তদ্বিষয়ে 
সন্দেহমাত্র নাই, মাদলা-পান্ধী নামক উৎকল দেশের বাজপুরাবৃত্তে ইহা 
বণিত আছে । অদ্যাপি জগন্নাথ মন্দিরে কাঞ্ধী হইতে আনীত গনেশসুস্তি 
এবং সুগনী-প্রস্তরে রচিত বিবিধ বিচিত্র জালাদি অবলোকিত হয় । 
অপর গৃহ ভিত্তিতে মাণিকা গোপিনী এবং সিতাসিত তুরলিদ্বয়ের 
আক্ুতি চিত্র কর! উৎকলীয়দিগের এক সাধারণী বীতি। শীযুত বীস্স্‌ 
সাহেব স্থবর্ণরেখার তীরবর্তী জঙ্গলাবৃত এক প্রাচীন দুর্গ মধ্যেও এই 
প্রকার অশ্বারোহী পুরুষ্যুগলের পাষাণ প্রতিম। প্রতাক্ষ করিয়াছেন ।” 
রঙ্গলাল বলিয়াছেন, “আমার এ রচন! উক্ত উৎকল কাবোর অশহ্গবাদ 
নহে ; আখ্যানটী মাত্র গৃহীত হইয়াছে, তাহাও সমগ্র নহে । শব্দালস্কার, 
অর্থালক্কার, দেশবর্ণন, উৎকলদেশের (পীরাবৃত্তিক ঘটন! প্রভৃতি কোন 
বিষয়েই আমি উক্ত মূল কাবোর নিকট ক্রণী নহি। ছুই এক স্থলে 
সাদৃশ্য থাকিবার সম্ভাবনা, কিন্ত এ প্রকার সাদৃশ্য অপনিহাধ্য 1" এ 
দাবি সবট। টিকে না। মাঝে মাঝে যে রক্গলাল ওড়িয়। কাব্য হইতে 
আক্ষরিক অন্তবাদ করিয়াছেন তাহা আমর! বাংলা! কাব্যের টাকায় 
দেখাইয়। দিয়াছি । & 
ওড়িয়া কাবাটিকে রঙ্গলাল স্থান কাল ভাবের উপযোগী করিয়া 
ঢালিয়। সাঙ্জাইয়াছেন। বাঙ্গালায় তখন যে নবীন কাবারীতি দেখা 
দিয়াছিল তাহার এক বড় অঙ্গ ছিল বনা-প্ররুতির, ইতিহাসের, 
নীতি-চিন্তার, হিতোপদেশের, নায়ক-নায়িকার রোমান্টিক প্রেম- 
ভাবনার । রঙ্গলালের কাব্যে এ সব বস্ত স্পষ্টভাবে এবং প্রচুরভাবে 
বিদ্যমান । রঙ্গলাপ প্রচলিত হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন, সে বিশ্বাসের রং 
তাহার কাব্যে মাঝে মাঝে লাগিয়াছে। তবে তিনি ভক্তিরসাস্মক 
কাব্য লিখিতে বসেন নাই তাই সত্যবাদী গোপালের কাহিনী, শিখর 
গুড়িয়ার কাহিনী এবং জগন্রাথের মহিমাবর্ণন। বাদ দিয়াছেন এবং যেটুকু 
| বাদ দিতে পারেন নাই সেটুকুর জন্য ভূমিকাস্স আপলছি করিয়াছেন ॥ 
] “আখ্যান মধ্যে কতকগুলি অলৌকিক ঘটনা আছে, তাহ! কাব্য-শরীরের 
উপাদান; সাত্বিক হিন্দুমাত্রেরই তত্তাবৎ বিশ্বাস-ভাজন, কিন্ত ইযুরোপীয়- 
বিজ্ঞানোজ্জল-বুদ্ধি আধুনিক যুবকগণের শ্রদ্ধেয় না হইতে পারে। 








১৮০ কাক্ষী-কাবেরী 


সাহারা কহিতে পারেন, জগন্রাথ-বলকামের অশ্বারোহী সৈনিক বেশ 
ধারণ কিয়! উৎ্কলাধিপতির সহায়ত! কর! বাম্তবিক প্রক্ুত ঘটনা 
নহে; রাজ। স্বীয় সৈন্যগণের সমরোহসাহ বৃদ্ধিকরপ মানসে ভিন্নদেশ 
হইতে আনীত অঙ্গচরদ্বয়ের দ্বারা এই ষড়যন্ত্র করিয়া! স্বকাধ্য সাধন 
করিয়। থাকিবেন ; মাণিক! গোয়ালিনী এবং দাশবি স্থপকার তাহার 
মঙ্ত্রণার মধো থাকিয়! ধূ্্ততার সহায়তা করিস! থাকিবে ইত্যাদি । 
ফলতঃ এই উভয়বিধ বিশ্বাসের প্রতি আমার কিছুই বক্তব্য নাই। 

“উপসংহার কালে বন্তবা এই যে, সাত্বিক হিন্দুমাত্রেই এই কাব্যকে 
জগল্লাথের মহাপ্রসাদ বলিয়া অবস্তা সাদরে গ্রহণ করিবেন। নবা 
সম্প্রদায়ের প্রতি নিবেদন এই, আপনার! এই মহাপ্রসাদের মধ্যে 
সআাপনাদিগের কচির উপযুক্ত কোন কোন পদার্থ পাইত্ডেও পারেন ।"> 

বঙ্গলাল কাঞ্চী-কাবেরীকে বরিয়াছিলেন “উৎকল দেশীয় বীররসাস্মক 
আখ্যান বিশেষ” বলিয়া। যুদ্ধ ও জয়-পরাজয়ের বর্ণন। থাকিলেও 
পুরুষোত্তমদাসের কাবা ৰীর-রসাব্মক নয়। আর, বীররসের দিকে ঝোঁক, 
দেখাইলেও রঙ্গলালের কাব্য বীররস হইতে আরে! দূরে সবিয়া গিয়াছে। 
পুরুষোত্মদাস দুই চারি ছত্রে মারামারি কাটাকাটির যে বর্ণন। দিয়াছেন 
তাহা রঙ্গলালের সমগ্র ষষ্ট সর্গের তুলনায় অনেক বেশি বাস্তব । তাহার 
কারণ যুদ্ধ ব্যাপারটি কিরকম তাহ। পুরুযোত্তমদাসের সময়ে উড়িগ্লায় 
অজানা ছিল ন। কিন্ত রঙ্গলালের সময়ে যুদ্ধের বাস্তবচিত্র বাঙ্গালীর 
দূরতম স্বতিতেও বিলীন হইয়া গিয়াছিল ॥ 


ভরীন্ুকুমার সেন 


৯ রঙ্গলালের সুমিক! কটকে লেখা হইয়াছিল। তারিখ ২* কান্তিক ১২৯৯ শকাকদ । 
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Her very silence, and her patience, 
Speak to the people, and they pity her.” 
Shakespeare. 


কাঞ্চীকাবেরী? 
উৎকল-দেশীয় বীর-রস।তুক 


__ আখ্যান-বিশেষ । 
খুঁত কজগলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
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রঙ্গলালের কাব্যের প্রথম সংস্করণে নামপুষ্ঠা 
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জয় জয় জগন্নাথ দেবন্ধর রাজা । 
জগন্সাথ বিশ্ব মোর আশে নাহি পূজা ॥ > ॥ 
নীলক্তন্দর পব্দত উপরে কটক । 
শম্ঘনাভিমণ্ডলে খটস্ডি সর্বালোক ॥ 
পক্ষিরাজ গরুড় ছামূরে কর যোড়ি । 
তীর্থবাজ বারানিধি মারুছি লহুরি ॥ 
বটক্কর রাজা বটে কল্পবট বৃক্ষ । 
নীলগিরিকি আবরি রহিছি প্রত্যক্ষ ॥ 
ক্ষেত্রক্কর রাজ। এহি নাম শঙ্ঘনাভি | 
দেবরাজ্জ ইন্দ্র সে চরণে খাই সেবি ॥ ৫ ॥ 
কোটি কোটি বৈকুণ্ঠ নানাদি অবতার । 
যেহু জগন্রাক্কর মনক বাহার ॥ 

'আউ যেতে বৈকুষ্ঠনাথস্ক মহিমা । 
অবণকু আনন্দ অমৃতগুণসীম! ॥ 
দক্ষিণক কটকাই কাঞ্ধী শাসনকু। 
বাউতরূপে বিজয়ে রক্ষার ছলকু ॥ 
আবরি বিশেষে সেহু ভণ্ড গণপতি । 
সেবাকু ন আসি সে গবব করিথাস্তি ॥ 
গর্ধ সে যে তাহাক্ষর গঞ্চিবারে পাই । 
দিব্যচিত্তে বিচারিলে ত্রৈলোক্য-গোসীই ॥ ১০ ॥ 
খেঁউরূপে বিজয়ে কলেক তহি পাই। 
দিব্য অবতার সে রাউত বেনি ভাই ॥ 
এহি জগন্সাখক্কর মহিম! গহন । 
খেউভাবে বিজে কলে কহিব! কহন ॥ 


এখু অনন্তরে যে শুণিম! দিবারীতি । 
কপিলেন্্রদেব সে ওড়িশা-গ পতি ॥ 
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কাঞ্চী-কাবেরী 


মহাপরতাপী সে যে বলিষ্ট রাজন । 
ভাগ্যবলে তাহাক্কর বহুত নন্দন ৪ 

কাহার বলি-হমিরি নাম অটে অব1। 
কলি-হামিরি যে নাম কাহার কহিব! ॥ ১৫ ॥ 
কেব! বলিয়ার যা যাহারি নাম কহু । 
মহা-হমিরি নাম কোণ পুত্রেকহ ॥ 

এরূপে সাতপুত্র রাজার জন্ম হোই । 

একে একে বলিয়ার সামান্য কে নোহি ॥ 
কুলতুট পুত্র এক! পুক্ুষোত্তম-রায়ে । 

সেবা করিখান্তি সে নৃপতিষ্কর পায়ে ॥ 
কপিলইন্দ দেব যে পুত্ৰে অনাইণ । 
অন্থত্রতরে জণাউখান্তি জীচরণ ॥ 

একে একে পুত্ৰেক হোইলে মহাবলী । 
কাহাকু প্রাপত হেব এ ওড়িশাশিরী ॥ ২+ ॥ 
আস্ত আয়ততরে কাধ্য নোছিব ত কিছি। 
যুদ্ধ করি মরিবে অবধি এতে অছি ॥ 

পুণৈ সেছি নুপধর বিচারিল মন । 
সরীজগরাথে অটস্তি ওড়িশা-রাজন ॥ 

যাকু কূপ! করিবে সে হোইব রাজন । 

আন ছার কিএ পুণি হোইব ভাঙ্জন ॥ 


কাষ্ঠা কলে রাজ তা জানিবা পাই চিত্তে । 
এহি জগন্লাথে আজ্ঞা কলে সেহি রাত্রে ॥ 








লাগিল! যে সন্ধ্যাধূপ দর্শন পাইকি ॥ 
কপিলইন্দ্র দেব যে বাহার তহিকি ॥ 
অনেক সৈন্য সঙ্গরে রাজ-বিজে বিধি ॥ 
পুত্মানে চলস্তি যে গহণে প্রসিন্ধি ॥ 
প্রস্থক্ষ আজ্ঞা! ঘেনিণ মনে চিহ্ছি রস । 
কহু কহু বাইশিপাবচ্ছে পরবেশ ॥ ৩* ॥ 
তাহাক্ক বিজে বেলে পুরুষোত্তম-রায়ে । 
বাজান্ক সঙ্গরে থাই দিহড়ি দেখাএ ॥ 
সপ্তপাবচ্ছকু বায়ে টেকস্ছেণ পাদে। 
লুগ। লাগি রাজ্জান্কর ছন্দি হেল! হাঁদে ॥ 
পুকুবোত্তম-বায়ে যে খিলে পাশে পাশে ॥ 
বস্ুকানি টেকিণ সে দেলেক হরফে ॥ 
কপিলইন্দ্র-দেব ত! জানি দেলে চাহি ॥ 
ভ্রমুখর আজ্ঞা রাজ! মনরে চিতোই ॥ 
পুরুষোত্তম-রায়ে যে টেকিছস্ত ফের । 
পুত্রমানে অলগ। চালন্তি যে যাহার ॥ ৩৫ ॥ 


দেখি করি রাজ! মনে ন স্ফুরই কিছি। 
বোইলে রে পুত্র তোতে রাজযোগ অছি ॥ 
স্থধাঠীরু বলিল! যে তারার কিরণ । 
এড়ে এড়ে পুত্র খাউ তোর রাজপণ ॥ 
পুণি বোইলেক আন কে করিব এহ! । 

- যাহাঠারে দয়! কলে প্রস্থ জগল্লাহ! ৪ 
সকল পুত্ৰ অমাত্য অছন্তি সন্ধরে । 
বাজার বচন সর্বের শুপি শ্ববণরে ॥ 
এককু আরেক চাহি ঠনাঠরি হোই । 
দর্শন সারিণ যে প্রবেশ হেলে যাই ॥ 
এমস্ডেণ সেহিঠারে গল! দিন। কেতে । 
সে কথা জানি বিচারে কলে রাজপুতে ॥ 











ভি 


কাক্ষী-কাবেনী 


আস্তেমানে থাউ যে পুরিয়া হেব রাজা । 
বিচারিলে তাহাকু যে দেব! বহু সজা ॥ 
আস্ডঠারু যেবে সেহু নিশ্চে খিব বন্তি । 
তেবে সে রাজ। হোইণ ধরাইব ছতি ॥ 
আস্তে সিনা রাজাক্ষর কুলশীল-পুত্র । 

সে যেবে বাজ! হোইব বুড়াইব গোত্র ॥ 
বিচারিণ রাজ্রপুত্রে হেলে একমেল । 
পুরিয়াকু যেবে আস্তে মারিব সকল ॥ ৪৫ ॥ 
অহুসনি আস্তেমানে যে যহি পাইব । 
উপ্লোধ ন করি তাকু অবশ্থা মারিব ॥ 
দিনেক বলি-হমিরি জেনামণি যাই । 
অঙ্তসরি থান্তি তাঙ্ক মারিবার পাই ॥ 
পুরুষোত্রম-রায়ে যে দরশনে গলে। 

দর্শন সারিণ ফেরি আসন্তে দেখিলে ॥ 
সিংহদ্ধার পুরিয়া যে হস্তে বাহার । 

ধাই যাই জেনামশি কলেক প্রহার ॥ 
আরে আরে পুৰিয়া রে হেবু পর! রাজ! । 
এ সাবেলি মুঠাক সন্বালি করি খা যা ॥ ৫* ॥ 
কহু কহ সাবেলি সে মাইলেক নেই । 
লগাইণ মারু মারু গলা আড়ে হোই ॥ 
যেবণ সামরথ সে মারিছি সাবেলি । 

লাখ করি মাইলে সরিষ বেনি ফালি ॥ 
এড়ে হতাক সাবেলি হোইলোক ব্যর্থ । 
কি করিবে যাহাকু রখিবে জগন্নাথ ॥ 
দেখিণ যে জেনামণি চকিত হোইল!। 
উজগন্সাথ যে রখিঅছস্তি বোইলা ॥ 

আউ এখি আস্তেমানে করিবা যে কিস। 
লাজে সেঠারু চলিলে দক্ষিণ যে দেশ ॥ ৫৫ ॥ 
পুরুষোত্বম-রায় যে জগন্নাথ স্মরি। 
নবরে প্রবেশ হেলে মনে ভয় করি ॥ 


EE জাত 
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ওড়িয়া 


পুশিহি' যে দিন কেতে গল! তহি" বছি। 
গুপতরে আর পুত্রে অশ্রে বিষ দেই ॥ 
অজদগত্ৰাথ প্রভুন্ধ তাকু আজ্ঞা অছি। 
বিষ খাইণ তাহার নোহিলাক কিছি ॥ 


পুশিহি কেতেক দিনে গ্রীষম কালরে। 
স্বান করি গলে সেহ ভাইগ্ক মেলরে ॥ 
সমন্তে তহি বোইলে পহৰিব৷ আস । 
বুড়াইণ মারিবাকু সবুরি সাহস ॥ ৬০ ॥ 
ভাইঙ্কর মেলরে ভাইঙ্ক সঙ্গে পুরি । 
পাণিরে মাড়ি বসিলে সকলে যে ধরি ॥ 
মায়া করি জগন্সাথে বুড়াইণ নেলে। 
পুরিয়। বোলিণ তহু' জণকু মাইলে ॥ 
গহলবে তরকিণ ন পান্সিলে বারি । 
পুরিয়া বোলিণ নিজ ভাই-জণে মালি ॥ 
পুকুযোত্তম-বায়ে যে কূলে উঠে আসি । 
জগন্গাথস্কু মরি কৌতুকে হসি ॥ 
কুলরে সে দেখন্রি ত পুরিয়। ন গল! । 
দেখিলা বেলকু নিজ ভাই-জণে মলা ॥ ৬৫ ॥ 
লাজরে কেহি কাহাকু কিছি ন কহিলে। 
পুশিহি যে দিন কেতে পাসোরাই দেলে ॥ 


এক দিনে সমস্তে যে শিকারকু যাই । 
কলি-হমিক্সি বরছ! মাইলে লগাই ॥ 

ন বাজিল! বরছ! খে দৃঢ়ে মারু মারু। 
ন কহিপ বিদেশ সে গলে সেহিঠারু ॥ 
যা যা বোলি করি যেবণ পুত্র থিলা। 
অনেক মাল রখ্িণ বিদ্ধাণ শিখিলা ॥ 


ভি. 


কাকী-কাবেন্বী 


মালমানস্থ বোইল। পুরিয়াক্‌ মার । 
মালমানে বোইলে সে কেতেক মাতর ॥ ** ॥ 
এক দিনে পুলি তহি' শয়নর ঘরে ॥ 

মাৰিবা পাইকি মালে গলে বজনিরে ॥ 
ভ্র্গগন্সাথক্ক আজ্ঞা হোইছি যাহাকু । 
নরসিংহ মুস্তি প্রায়ে দিশিলে মালঙ্কু ॥ 

ন কহিণ মালমানে পলাইলে খলি । 

যা যা ছিমিরি পলাই দক্ষিণে যে পশি ॥ 
সেহিমতি হোই গলে যেতে পুত্ৰ ছিলে । 
নান! কুট করি সে যে মারি ন পারিলে ॥ 


যাহাকু আজ্ঞা হোইছি জগন্সাথক্কর । 
দুরৰ্কালকু কবস্তি খে অতি বলিয়ার ॥ ৭৫ ॥ 
কুপা কলে জড় লোক কহে দিব্য বাণী । 
পচ্ছজন মন্দরকু লি বাএ পপি ॥ 
এণ করি যাহাকু সে রখিবে অনন্ত । 
তাহাক ন পারে নাশ করি বলবস্ধ ॥ 
বলবন্ত মাত্কে যে কিস করি পারু। 
যেন্ট মহাপ্রত্থ দুব করে মহামেরু ॥ 
আন দেবতার বেলে কে পাইব রক্ষ।। 
ভ্রজগঞ্জাথক্ক আজ্ঞা পাষাপর রেখা ॥ 
আহে হুজ্ঞমানে একলয় চিত্তে । 
প্রহলাদকু সুমর হে রখিলে যেসস্তে ॥ ৮০ ॥ 
ন ঠাক্। 
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ওড়িয়া 
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রাজপুত্রমানে যাক ন পারিলে মারি । 
রাজ! ভিন্ন আউমানে গলে দেশ ফেরি ॥ 
কপিলইন্দ-দেব যে হোইলে নিধন । 
পুরুষোত্তম হোইলে ওড়িশা রাজন ॥ ৮৫ ॥ 
হ্জগঞ্জাথস্কু মনে বহুত বিশ্বাস ) 
দানী মানী অবধানী প্রতালী নরেশ ॥ 
শূর বীর পণ্ডিত বে বুদ্ধি চতুর । 
রাজবিধি মহন্ত যে সকল প্রকার ॥ 
পূর্্দজন্মে খণ্ডতপ করিথিলে যব ॥ 
বেশ্যার গরতে জন্ম হেলে সিনা তহা' ॥ 
ভ্রাগন্গাথ প্র্থক্ক মহিমা অপার । 
পুরুষোত্তম হোইলে অতি বলিয়ার ॥ 
এখু অনস্তবে শুণ সর্ব স্থজ্ঞজন । 
রাজ! হোই তাহাক্ষর গল! কেতে দিন ॥ ৯* ॥ 
বহুত কৌতুকে সে নিজে বাজ্য করি। 
অনেক দেশে হোইলে এক দণুধানী ॥ 
জরজগত্নাখ কুপাকু ন থাই যে ভীতি ॥ 
চরণরে খটিখান্তি সমস্ত নৃপতি ॥ 
অতি আনন্দরে সে ওড়িশ। ভোগ কৰি। 
সমররে জিশিলেক বহু দণ্ডধারী ॥ 


এখু অনন্তরে পুণ শুণ দিবা বীতি। 
দক্ষিণর রাজ! কাঞ্চী-শাসন নৃপতি ॥ 
অতি আনন্দকে তহি' সেহু রাজ্য করি। 
সমরে অন্য বাজাস্ক জিলি দণ্ডধারী ॥ ৯৫ ॥ 
মহাবলী রাজ! সেহ বহু সৈন্যবল । 
ঘেনি গল্জ অশ্ব থাট বাহারি সকল ॥ 
কাহাকু ন ভরই সে অত্যন্ত ওমানী । 
গড়মান সবু তার পথর মুগ্ডনী ॥ 


১০ 


ভি 


কাক্ষী-কাবেরী 


অনেক জ্ঞাতি কুটুম্ব পাত্র মন্ত্রী আদি। 
দণ্ড সাজি কেহি তাকু ন পারস্তি সাধি ॥ 
সকল রাজ্যকু সে যে পেশুথাই চার । 
সমস্ত রাজনীতি সে জাণই বিচার ॥ 
পল্মাবতী নামে তার একই ছুহিতা। 
জাতিরে পদ্মিনী সে যে মন্স্থো সম্ভৃতা ॥ ১০*॥ 
দি দিত বঢ়ই সে অপুরুব জেম। । 
বিভা পাই বর সে যে লোড়ে অস্থপমা ॥ 
বিচার কল! মনরে কাঞ্চী-নরসাই । 
পদ্মাবতীকি ওড়িশা-রাজাকু দেবই ॥ 
ওড়িশা-রাজা যে রাজাক্ষর শিরোমণি । 
মোহ কিব্দ পদ্মাবতী হেব পাটবাণী ॥ 
মন্ত্রীকি রাইণ পাশে পুছই বিশ্বাসে। 
পদ্মাবতী বরিব যে ওড়িশা-নরেশে ॥ 
মন্ত্রী এহ! শুনি করি সনমত কলা । 

হউ মশিমা বোলিণ হন্ত সে যোড়িলা ॥ ১০৫ ॥ 
ওড়িশা-রাজ্া রাজার রাজনীতি যেতে । 
কাঞ্ধী-নরেশ পুছই মন্ত্রীর অগ্রতে ॥ 
জালি বন্ধু করিবার অটে সিনা সার । 
কহ আহে মন্ত্র সে রাজ্য-বেভার ॥ 
মন্্ী কহে সে রাজ্যরে রাজ! জগরাখ । 
তাহাঙ্ক সেবা কলেক হুএ নরনাখ ॥ 
এমস্তে বিচার সেহ রাজা করিখিলে। 
পুরুষোত্তম-রায়ে তা কেমস্তে জাণিলে ॥ 








ভি 


ওড়িয়া 
কাঞ্চী-রাজন বোইলে দর্শনকু যিবা । 
আস্ত মনকু আসিলে হেমা অব! দেব! ॥ 
এহ! শুনি দূত তহ বাহুড়ি আইলা । 
সকল সন্দেশ আসি রাজাস্ক কহিল। ॥ 
এমস্থে কেতে দিনে সে কাকঞ্চী-নরপতি । 
দর্শনকু আইলা সে সৈন্যবল ঘেতি ॥ ১১৫ ॥ 
ন্বপতিমগ্ডল তার সঙ্গে ছন্তি মিলি। 
ন্বাজাঙ্ছ দেবা পাইকি ক্মাণিছি দুল্লালী ॥ 
শ্রুপ্ডিচাষাত্রা তহি' অছি দিন তিনি । 
ক্ষেত্ররে প্রবেশ রাজা সৈন্যবল ছেনি ॥ 
জ্জগন্সাথ প্রতুক্ষ গস্ডিচাধাত। 
সিংহন্বারে মণ্ডণি হোইছি তিনি রথ ॥ 
জ্রগুপ্ডিচ৷ দিন যে পহণ্ডি বিজে করি। 
চতুদ্ধা মূরতি তিনি রখে বিজে করি ॥ 
তালপ্বজ রথরে বিজয়ে হলহন্ত । 
নন্দিঘোষ রথে যে প্রভু জগন্নাথ ॥ ১২+ ॥ 
দেবী রখে বিজয়ে সুভদ্র! স্বদর্শন । 
স্থর নরে সঙ্গতরে করস্তি গমন ॥ 
রথ ঝাড়িবাকু খে ওড়িশা-গজ্গপতি । 
চন্দন ছেবা পহর! স্থন! ধরিছস্তি ॥ 
দর্শন করু অছন্তি কাঞ্ধীর রাজন । 
রথ রাজনীতি সৰ্ব্ব করি অনুমান ॥ 
দেখিলা রথ উপরে গন্ধ ছেরা করি। 
পহ্রস্তি রাজা হুনাখড়িকাহি ধরি ॥ 
কাঞ্ধী-রাজ! দেখি তার বিচারই চিত্তে । 
ন জানি মু দুহিতাটি দিয়স্তি অনিমিতে ॥ ১২৫ ॥ 
রাজা হোইণ এহার চাণ্ডালর রীতি । 
ছেরা যে পহঁরা এত করি লাগিছস্তি ॥ 
মঞ্চরে যে নরপতি সেহি সে ঈশ্বর 
সে কি পাই সেবা করে ইতর দেবর ॥ 


৯১ 


১২ 
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ভ্রীজগন্জাথে মেবে কি হস্তে দেবতা । 
রাজা হোই তহি'কি এ ছের! কি করস্থা ॥ 
জ্রীজগন্তাথ্ক ঠারে বহুত কহিল ॥ 

ওড়িশার ন্বপতিক্ষি চাণ্ডালে গণিল! ॥ 
মনরে রখ্িল। সবু ন কহিল! কাহি" । 
কুলতুট বোলিণ সে শুণিথিলা তহি' ॥ ১৩- ॥ 
পদ্মাবতী জেমাকু দেবাকু আণিথিল! । 
বহুত নিন্দা করিণ বাহুড়াই নেল। ॥ 
লেউটিণ নিজ রাজ্যে হোইল! প্রবেশ । 
স্বজ্ঞজনমানে শুণি হোইব হরষ ॥ 


ব্রদগন্সাথে গুশ্বিচাখাত্রা সারি করি। 
বাহুড়া-বিজ্য় বড় দেউলরে করি ॥ 
প্রীঙ্গন্সাথ প্রতৃষ্ধ যেতে যেতে লীলা । 
করস্তি যে দারুত্রক্ষে নিজরূপে খেলা! ॥ 
যে যেমন্ত ভাবুছন্তি সে তেমস্কে পান্ধি । 
বচন ন কছ প্রস্থ সকল করম্তি ॥ ১৩৫ ॥ 
ন চলই ভ্রু যে স্থির হোইথাই । 
কক প্রাণ নেউ অছন্তি উঞ্চাই ॥ 
ঠাবরু ন চলন্তি যে ছস্তি সর্বঠারে । 
অবণ নাহি যে সৰু শুণস্তি কতিরে ॥ 
খোজিলে ন মিলস্তি সে নিকটরে খাই । 








© 


ওড়িয়া 
নন্দিঘোষ রখে ছের! পত্র দেখিলা । 
চাগডাল-কর্ম বোলিণ নিন্দা করি গলা ॥ 
পুরুষোত্রম-রায়ে যে শুনি এহি বালী । 
লাঞ্জ মাড়স্তে যেসনে গঞ্ষে কাল ফনী ॥ 
বাতে রস্তাপত্র প্রায়ে কোপে কম্পে কায়ে। 
সতে যেবে জগত্রাথে মু তান্কর রায়ে ॥ 
ব্রজগন্গাথস্কু সে দেবতা ন বোইল!। 
আস্ডে ছের! খটিলাকু চাণ্ডাল কহিল! ॥ 
জমাকু যে আপিথিল৷ মোতে দেবা পাই । 
আতস্তদ্ধ চাণ্ডাল বোলি নিল! বাহুড়াই ॥ ১৪৫ ॥ 
যেবে জগস্নাখস্ক মূ করিথিবি সেব।। 
তাকু জিনি কি তার চাণ্ডালকু দেব! ॥ 
যেবে গীহুজরে শক্চক্র বহিছক্তি। 
ওড়িশারে রাজ্গপণ মোতে দেইছন্ডি ॥ 
যেবে নীলচক্র পরে উদ্ভু অছি নেত । 
তেবে সে মো গুহাড়ি শুশিবে জগন্রাথ ॥ 
তিনি দিন তিনি মাস তিনি বরষরে । 
অবধি কটকাই সে কাক্ষীকাবেরীরে ॥ 
আগহু বিচারিব। যে সমন্ত বিন্ব্থ । 
শগশিমা করিবে যেতে বেলে জগন্নাথ ॥ ১৫৯ ॥ 
কোপশাস্তি কলে রাজা বিচারিণ মন । 
এমন্তেণ গল। তহি' কেতেহেক দিন ॥ 


কাঞ্চীকাবেরীর কথা শুপু, খাই রায়ে । 
(লেউটিণ ইছছা্ঠটমাস দেবস্থান হোএ ॥ 
ক্গানমণ্ডপে বিজয় কলে যদুপতি । 
স্থান সারি প্রত হস্তিবেশ হোইছন্ডি ॥ 
কল! ধল! হাতী ভদ্ৰী কুঙ্কম-বরনে । 
অতিশোভা পাউছন্ডি চউদ ভুবনে ॥ 


১৪. 
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পুরুষোত্ম-রায়ে যে পাশে উভা ছন্তি । 
স্থআরমানে যে ছেক ধৃপকু বহন্তি ॥ ১৫৫ ॥ 
দাশরঘি নামেণ যে একই স্থব্মার । 
জগপ্লাখস্কর ঠারে বিশ্বাস তাহার ॥ 
স্উত্তম পাচিলা'কমলা 'আটিকাএ। 
মুণোহি যে করিবাক একভক্ত দিএ ॥ 
দাস মহাস্থআর কমল! ঘেনি করে। 
বাড়িল। নেই জগতনাথঙ্ক আগরে ॥ 
দাস মহান্থআরকু বোলে কলা হাতী । 
কমলা! তু বাড় বড়ঠাকুরক্ক কতি ॥ ১০ ॥ 
আজ্ঞামতে কমল! টেকিলে ততপর । 
বাড়িলেক নেই বড়ঠাকুর পএর ॥ 


* বড়ঠাক্রঙ্কু নেই দিঅস্তি কমল! । 


নাহি নাহি" করু ছন্তি রোহিশীর বল! ॥ 
বোলন্ত জগল্লাথন্ক পত্রে দিঅ নেই । 
আত্তঠারে সুখ খিলে করিবে মুণোছি' ॥ 
এবাডু কমল! যে নিঅস্তেশ তেণে। 
জগন্নাথ মন্তক হলাউ থান্তি এশে ॥ 

এ পাখরু নেই পুণি সে পাখে বাঢস্তি। 
সে পুণি নাহি করন্তে এশিকি আনস্তি ॥ ১৬২ ॥ 
দাস মহান্বআর জাপস্থি একা তাহি'। 
আউ লোকমানচ্ছ গোচর কিছি নাহি ॥ 
এহিপ্রকানে এ পন্তিরু নেই সে পস্থিে । 
রখস্তি তৌলস্তি সেহু ছুহিষ্ক স্রেহরে ॥ 
পুকুষোত্তম-দেব যে ছস্তি উভা হোই । 
কোপে নৃপবর বিচারস্তি রহি বহি ॥ 
(বোইলে গর্ব দেখ এড়ে । 





ভি 


ওড়িয়া 


জগন্নাথ বলদেব ছুহিচ্ষর রীতি । 
কিছিহি যে ন জাশই রাজ! গজপতি ॥ 
যে রসরে ভোলা হোই অছি তার মন । 
ন আাণি করি তাহাক কোপুছি রাজন ॥ 
অনাই মহারাজ! ধরিছি মনে রোষ । 
বোইলে সে হ্থামারকু ধরি ছেপি আস ॥ 
বাজাক্কর আজ্ঞা পাই ছড়িদার যাই । 
ঠাকুরক্কর আজ্ঞা হে! বেগে আস তুহি ॥ 
মহান্দআর বোইলে কেবণ ঠাকুর । 
ঠাকুর যে জগরাাখ খটিছু' পয়র ॥ ১৭৫ ॥ 
আহরি ঠাকুর বোলি আন্ডে যে ন জাণু। 
জগন্নাথে ঠাকুর বোলিণ এক! মানু ॥ 
এহ! শুণি ছড়িদার গলে আড় হোই । 
বাঙ্াক্ষ অগ্রে এ কথা জাণাইলে যাহ ॥ 
ঠাকুরক্ষ আজ্ঞা বোলু উপহাস কলা । 
কেউ ঠাকুর বোলিণ ছামূকু নইলা ॥ 
শুণি করি কোপভরে কম্পে নৃপরাণ । 
মুণোহছি বঢ়িলে তাকু বেগে ধৰি আপ ॥ 
স্থআার হোইণ সন্ত আজ্ঞা ন মানিল! ॥ 
আহি কেউ ঠাকুর অছই বোইল ॥ ১৮ ॥ 
রাজান্কর আজ্ঞাকারী জগিথিলে যাই । 
ধূপ বটিলাকু তাকু রখিলে ধরাই ॥ 
রাঙ্গাস্কর কোপ তাকু হোইল! অপার । 
পূরাইণ বন্দিঘরে ন কলে বাহার ॥ 
দাস মহাস্থআর যে বন্দিঘরে খাই । 
ডাকন্ত জুগত্রাথ তো বিস্ন আন নাহি’ ॥ 
দুইদিন যাই তহি তিনি দিন বাতি। 
আজ্ঞা দেলে জগন্রাথে আহে! নরপতি ॥ 
তোহ মনে মনে এবে হেলুলি ঠাকুর । 
কালি দুইপ্রহরে পুরিয়া নাম তোর ॥ ১৮৫ ॥ 


১৫ 
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আন্ত আজ্ঞাকারী হোই এতে গন্ধ তোর । 
. কেতে উগ্রতর হেউ 'অছু দণ্ডধর ॥ I 

তিনি দিন হোইল! যে মোর ভোগ নাহি । 

মোহ সেবককু ধরাই কাহি পাই ॥ 

এবে যাই এহিক্ষণি বন্দী ফেড় তার । 

তু যেউ কথাকু রাজা! করিছু বিচার ॥ 

চতুর্গাক্ষা পাহিলে যে ছুই ভাই যিবূ । 

তোহর যে মনোবানা! পূরণ কবিবু ॥ 

মোহ সেবা দেখি তোতে চাণ্ডাল বোলিছি। 

তু যাহা জপাই ছু '্আন্ঘ মনে অছি ৪১৯০ ॥ 

মোহ দাস স্থআরর কিছি নাহি দোষ । 

আন আজ্ঞারে সে কলা নানা রঙ্গরূস ॥ 

* পাচিল! কমলা তার হাতে ছিল! ধরি । 
আন্ত পন্থিরে দিয়স্কে আস্তে নাহি করি ॥ 
নেই বড়ঠাকুরদ্ক পস্ধিরে বখস্তে । 
সেহ নাহি করস্ভি এ রখিবে কেমন্ডে ॥ 

, সে বোলস্কি জগত্ৰাথন্কর পত্রে দিঅ। 
আতে বোলু, বড়ঠাকুর্ক আড়ে দিঅ ॥ 
কাহা আন্ঞ। মেন্টি সেহু বখিব কুআডে। 
তেণু করণ সে ধন্দি হেউখিল!| তেড়ে ॥ ১৯৫ ॥ 
আন্ত ভাবনারে সেহ ভোলা হোইঘিল! । 
তেশু, করি সিনা সে ঠাকুর ন বোইলা ॥ 
তাকু ছাড়ি দেলে আস্ডে করিবু মুণোহি' । 
অন্তদ্ধান হেলে প্রস্থ এতেমাত্র কহি ॥ 
পুরুষোত্তম-দেব যে এহ! শুণি বসি । 
বন্দিঘরঠারে শীষ্মে মিলি গলে আসি ॥ 
ক্থআরঙ্ষু দেখি রাজ! দণ্ডবত কলে । 
আস্ত অপরাধ ক্ষমা] করসি বোইলে ॥ 
এতে কথ! অছি বোলি আন্তে যে ন জাগি। 
আন্ত নিন্দা কল বোলি বন্দী কলু আনি ॥ ২০০ ॥ 


আক | 





ভি 


ওড়িয়া 


আন্তন্ক এহ! কিপাই ন বোইল আছে ॥ 
যাহার নাম ধইলে ত্রিভুবন মধ্যে ॥ 
লক্ষ পাপ ক্ষয় হএ প্রকুন্ধ আদেশে । 
অপমান কল মোর মু জাণিবি কিসে ॥ 
এবি পাইকি তুস্তর নাহি কিছি দোষ । 
আস মহাস্থব্থার হে! বস আন্ত পাশ ॥ 
অনেক যে গউরব রাজ! তাক্ষু কলে। 
স্বান সারিণ সেবাকু যাস হে! বোইলে ॥ 
দাস মহান্থআর যে আনন্দ মনরে । 
বিশেষরে খটিথাই রাজ্াক্ক পয়রে ॥ ২০৫ ॥ 


কহু কহু শেষ হেল! চতুাস্যাদিন । 
আশ্বিন শুক্ল নবমী আসি হেলা পুণ ॥ 
জীন্গগগ্ৰাথন্ধর যে সবুদিন নীতি । 
তিনি ধূপ পাঞ্চ অবকাশ যে করস্তি ॥ 
সে দিনহি সেহিরূপে বঢ়িল| সকল । 
বল্সভভোগ সরিলে সিংহারর বেল ॥ 
স্থআারমানে যে ছেক আপুছন্তি বহি। 
বাঢ়স্তি সে পন্তিমান মুণোহির পাই ॥ 


_ শ্রীজগরাথন্ক পস্তি পেজনলা পাখ । 


নাগপর্প আসি সরপুলিরে দেল। মুখ ॥ ২১* ॥ 
সে মহাস্থআর এহ! নয়নে দেখিলে । 
কলিবাকু সময় যে তহি' ন পাইলে ॥ 
মুণোহি বাঢ়িল| সেহু বহুত আকুল । 
জানু জাণু বিষ দেলি মু ছার চাণ্ডাল ॥ 

সে গরল সরপুলি সু আপি খাইবি। 

তেবে সিন! অব! খোকে দোষ মেপ্টাইবি ॥ 
এতে বোলি চিহ্ছি সেহু সরপুলি খাই। 


দান ধ্যান দেই তাহ! সেবা করি শোই ॥ 


১৭ 
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বিচারুছি এহিক্ষণি খিব মোর প্রাণ । 
বটিলা পুষ্প অঞ্চল এপে দেউলেপ ॥ ২১৪ ॥ 
পহুড়িলে জগন্রাথ সেবকে যে গলে । 

দাস মহাপাত্র মরি যিবা পাঞ্চুথিলে ॥ 
আপণে যে বিজে করি আজ্ঞা দেলে হি । 
আহে দাস সুব্মার তু জাণি হেউ বহি ॥ 
তোহর মনরে তুহি বিচারিছু ক্িস। 
আস্ত নেত্রে পড়লে কি আউ থাই বিষ ॥ 
ভকতর বন্ধু আস্তে মন বুকু থা । 

স্তর ছামুকু গলে বিষ খিব কাহু ॥ 

উঠ উঠ দাস হে! জাণিলু তোর মন । 
মোহর নিমস্ডে আগ দেউদ্ু জীবন ॥ ২২৮ ॥ 
এবে উঠ বেগে আছো! আস্ত বোল কর । 
আস্ত আজ্ঞা বোলি যাই কহ দণ্ডধর ॥ 
পখাল কাজি মোহন দ্রমহাপ্রসাদে । 

পাই অশ্ুকূল করু কাঞ্চীরাজ্যে হাদে ॥ 
ক্ষণে ন রহিণ ষিব এহি বাতি বাতি । 
আস্ডে দুই ভাই হেবু রাউত মুর্তি ॥ 
বিজয় কলুটি আগে রাউতকু কহ । 

এহি অঙ্গকুলে যাত ক্ষণেহে ন রহ ॥ 
রাজা অব! বোলিব মু দর্শন করিবি। 
রাত্র পাহিলেণ অবকাশ দেখি বিবি ॥ ২২৫ ॥ 
দক্ষিণ পাচেরী পাশে পশ্চিমুখ থিব। 
ছুর্গামাধব রতি দর্শন করিব ॥ 

এহি আজ্ঞা করিণ যে হোইলে অন্তর । 
চেতি দাস স্থআর যে উঠিলে তৎপর ॥ 
রাজাক্ক নবরদ্বারে হোইলে প্রবেশ । 
দ্বারিস্কি কহিণ গলে রাজাস্কর পাশ ॥ 
বহুত রজনী খিলা রাজ! শোইথিলে। 
পারুশ লোক পান্ডে উঠিণ বসিলে ॥ 





ভি 


ওড়িয়া ৯৯ 


দাস মহাস্থআর যে বোইলে সকল । 
কাক্ষীনবরকু শী কর অন্রকুল ॥ ২৩০৪ 
ভ্রীমহাপ্রসাদ কান্তি পখালকু পাই । * 
এহি লগ্নে অল্ুকুল কর নরসাই ॥ 

আগে আগে বিজয় যে কলে ভাই বেনি। 
তুস্তে অনুকুল কর পছে যান্ত সৈনি ॥ 
শুণিণ রাজ! যে মনে হোইলে উচ্ভাট | 
হাতী ঘোড়া পদাতি যে সভ| হেলে খাট ॥ 


এখু অনস্তরে শুন জনে দিবা রীতি । 
শুপিলেণ পাইব যে বৈকুষ্ঠরে স্থিতি ॥ 
এহি জগন্নাথ দেব নান! লীলা কলে । 
পল্যন্করে পহুড়িলে সেবকে যে গলে ॥ ২৩৫ ॥ 
দেউল শোধা হোইল! কবাট পাড়িলে। 
চউকিয়। ঠাবে ঠাবে চউকি বলিলে ॥ 
কটুআল আসি করি নগ্রে কুলি গল1। 
বসিকলোকমানন্ক নিত্র। যে মাড়িলা ॥ 
রত্থপলাক্ষ উপরে প্রস্থ শিরীপতি । 
পহুড়িলে এমস্কেপ শেষ হেল! বাতি ॥ 
প্রা্গগঙ্গাথ যে বলদেব ভাই বেনি। 
বাজাক্ষর ছলরে সে মনে তাপ ঘেনি ॥ 
শ্রীঙ্গগল্নাথঙ্কর মু কি কহিবি শোভা । 
জোষ্ট ভাই বলদেব সুনিমনলোভা ॥ ২৪ ॥ 
ভ্রজগমোহনরে যে আসি বিজে কলে । 
বাকুমান বাছি "সাপ বোলি আজ্ঞা দেলে ॥ 
শ্র্গগরনাথক্কর যে বাজিশাল ঘর । 

নানা বর্ণে বারু তহি অছন্তি অপার ॥ 
স্বেতমেঘা! কল্যাণী যে কালিমেঘ! মেলে। 
কল্প কাল বাকরু সিন্ধু পারুয়া নিরোলে ॥ 


২০ 
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কটুকী টাঙ্গণ তটু অশ্ব যে অপার । 
এতে প্রকাররে অশ্ব ছস্তি খন্দাঘর ॥ 
যেতে প্রকারে ঘোটক অস্থি সেঠারে | 
এতে তেতে বোলি করি কিএ কহি পারে ॥ ২৪৫ ॥ 
বিস্থহ্ব নামে তাক্কর অটে বাজিপাল । 
তের খন্দারে পরীক্ষ। সেহ মহাবল ॥ 
যহ আজ্ঞা দেলে বাকু খীন দেবা পাই । 
বাছিণ বারু আপিলে তের খন্দারুহি ॥ 
শ্বেতমেঘা আউ কালিমেছ! বাজী বেনি। 
ছুই ভাই বিজয় করিবে বলি চিহ্ি ॥ 
বিস্থঙ্গ বাজিপাল খে বীরপাল মূলে । 
বাঙ্সীস্কর মহিমা কে কহিব সমূলে ॥ 

" উ্গ্রাখক্ক খেহ বহি সামবথে । 
আকাশে উড়প্তি নন্দিঘোষ ঘেনি সাথে ॥ ২৫* ॥ 
স্বর্গ মন্তা পাঁতালরে ক্ষণকে ক্ষেপন্তি । 
ষেউ বারুমানে তহি কল্প কম ছস্টি॥ 
বিস্বন্থ সাহানি শ্বেতমেঘ। বাক্ষ ধরি |, 
লগাম লগাই ন পারিল| যত করি ॥ 
স্বৰ্ণ কলিআবকু উপমা খে কিস । 
সরুবেণী কেশরে যে যর করি বেশ ॥ 
ধবল বারুকু নীল বরণর বেশী । রর 
মুক্তা যে খোপি খোপি মধার খঞ্জলি ॥ 
সঙ্গ বাখরকু উপমা দেবা কিল । 
মানিক্যর পুঞ্চি যে বসিছি চউপাশ ॥ ২৫৫ ॥ 
স্থবর্ণর জরিরে খে পেটি বান্ধি দেই । 


টা কাই? 
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চক্রাকার টাহিস্কা যে শির পরে রখি। 
ছুষ্টযানে ভয় যে করস্তি যাহা দেখি ॥ 
ত্রন্মজাতি হীরারে টাহিয়া বড় তোরা ॥ 
তথির উপরে বানা উড়ে ফরহরা ॥ ২৬৯ ॥ 
চারি চরণরে দিআ বাজেশি নূপুর । 
যতনে রখিলে ত্রোণ দক্ষিণ ভাগর ॥ 
যেই ঠাক হুন্দর যে দিশি যেউ মতে । 
সেঠারে সে মণ্ডণি কহিবি অবা কেতে ॥ 
কালীমেঘ! বারুকু মণ্ডিলে বীরপাল । 
মুখরে লগাই দেলে স্থন| কলিআর ॥ 
ধবল কেশরে তার দেলে সরু বেণী । 
পন্পরাগ থোপি তহি' সধ্যরে খঞ্জণি ॥ 
স্বর্ণ জরিরে পেটি তহি'কি স্বন্দর । 
বসম্তর চউজামা পকাই তা পর ॥ ২৬৫ ॥ 
বসন্ত বাখরকু যে মুক্রাজালি মিলি । 
কূপ! জরিরে দোলই রঙ্গ পাটফুলি ॥ 
মন্তকরে টাহিয়। যে বশ লঙ্গল। 
চারি চরণে খপ্রিলে বাজেনি নৃপুর ॥ 
ত্োণভার তলবার রখিলেক নেই । 
"আকাশে উঠিবে কি হাক্ষিলে বারু ছুই ॥ 
চবণনে পুঞ্জি পুঞ্জি করই চাতুরী । 
আজ প্রমাণরে বারু জিপি দেই করি ॥ 
কলবট মূলে বারুমান উভা করি । 
বিক্নিআ। বারুপাল অছি বাগ ধরি ॥ ২৭+॥ 


বাউত ছবিরে বেশ হেলে জগন্নাথ । 
সে বেশ বপিবাকু কি মে ছার সমর্থ ॥ 
নবঘনকান্ডি কি সে কালিন্দীর জল । 
মর্কত নীলমণিরু সে কান্তি উজ্জল ॥ 


২২ 


© 


কাঞ্ধী-কাবেরী 


ভ্রসুখ অতি হুন্দর অধর বধুলি। 

অবণনে ঝলকই মুক্ত! ৰীরবলী ॥ 
পীতাস্বর বসনকু স্থনা ছুট তোরা । 

মুকুতা কান্তি ঘনে কি খোপা খোপা ভারা ॥ 
ভোট গন্তা উপরে যে বাগসেনা লাই । 
স্বর্ণ সাঞ্চ পেট ঝিন্তিরি পূরোই ॥ ২৭৫ ॥ 
কচটি বাহুটি মহাবাহে মহাঁতোরা । 
স্থবর্শর হতানে মাণিক্য বসা হীরা ॥ 
দজীতুঙ্গরে আভরণ কলে হুতাবেনি। 
অস্থুষ্ঠিরে থঞ্জণি যে নানা রত্রে মণি ॥ 
নানা রতন মুত্রিকা! প্রতি অন্দুষ্ঠির । 
হেমরত্বময় মাথে কিরটি টোপর ॥ 
মুক্তার জালি ঝলকই চউপাশ । 
কালিআ বাউতর আহরি যেতে বেশ ॥ 
স্থবর্ণর রঙ্গ জরি ধীরে তহি' বান্ধি । 

ছুই যমদাড় সঙ্গে তিনি বান্ধ ছন্দি ॥ ২৮০ ॥ 
খযমদাডমানস্থ উপম! দেবি কিস । 
স্থনামুঠি ছীরারে খে জড়িত বিশেষ ॥ 
বাঙ্ছুর নুষ্টি-বেপ্টরে মাণিক্য যে ঝলি। 
স্থরঙ্গ মিহানকু কণয় বোখি করি ॥ 





ভি 


ওড়িয়া 


নীলবরনকু শোহে ভার জরি বুট । 
ধবল অক্গকু সেহু দিশে ঝট ঝট ॥ 
নীলবর্ণ ভোট গন্ত! তথি পরে লাই । 
রাগসেনা সাদুহতা টোপর পুরাই ॥ 
চট্টপাশকু লঙ্বই হেমরত্বজালি। 

শ্রবণে ঝটকই মাণিক্য বীরবলী ॥ ২৯ ॥ 
যমদাড় বাক্ষ ছুরি আউ তলবারি । 

কি ভঙ্গিরে কহিবই বাদ্ধিবা চাতুরী ॥ 
দিব্য গণ্ড। ঢালরে হেমর চম্পাফ্ুল ॥ 
দর্পণ-জ্যোতিরে সৰু দিশে ঝলমল ॥ 

সে ডালকু আতরণ বামপাশে রাহি । 
বলিআর রাউত সে কেতে ছবি হোই ॥ 
কি কহিবি তাহাক্কর অণ্টার মেখলা । 
ঝটঝট বিক্বাজস্তি হেম হীরা নীলা ॥ 
কস্বরীর তিলক যে বিরাজই মাথে। 
কচটি বাহুটি তা বরছি অছি হাতে ॥ ২৯৫ ॥ 
বহ্ধসঙ্ষ্িরে অছি অপুর্ব কষণি। 
ধন্ুশর বামসুজ্ছে ক্ষত্ি-শিরোমণি ॥ 
জগন্নাথ বলভত্র রাউত মুর্তি । 
পতনে বিজে কলে কেহি ন জাণস্তি ॥ 
কলামেঘ বারু পরে বিজে বলরাম । 

সে অশ্বকু অসোবার হোই অস্ুপাম ॥ 
শ্বেতমেঘ বারু পরে বিজে জগন্রাথ । 
সে ঘোড়াকু অঙ্গপম রাউত সমর্থ ॥ 
রাউতে বসস্তে বারু লাজ উর্দ্ধে তোলি । 
দশদিশকু সে ঘোড়া আড়চি্া মারি ॥৩:*॥ 
বামকরে বাগ তার ধরি যত্ত করি । 
মুখ টেকি ঘোটক যে অতি যত্রে ফেরি ॥ 
শ্রপয়রে মাহন্ত ঘাগুড়ি খঞ্জি দেই । 
বিচিত্র স্ববর্ণপরি লতা-কম হোই ॥ 


২৩ 


২৪ 


ভি 


কাক্ষী-কাবেী 


নীলকন্দরু রাউতে হোইলে বাহার । 
বিস্নি বীরপাল ছুই চেরদার ॥ 

ছুহিঙ্কর বরছি যে দুহে ছন্তি ধরি ॥ 
ঘোড়াঘোড় বনাউত কান্দে ঘেনি করি ॥ 
বারুকর দু হে যে চামর ঘেনি হস্তে । 
দেখি করি গহণে ধামস্তি তোষচিতে ॥ ৩-৫ ॥ 
কাঞ্চীকাবেরীকি যে আপণে কটকাই । 
জগন্নাথ বলভত্র রাউত বেনি ভাই ॥ 
অত্যন্তরে সুশোভা। দিশিল! দশদিশ । 
হান্ধিলে যে ক্ষেপি খিবে ধরিত্রী আকাশ ॥ 
ভকতবত্সল নাথ ভক্তজন পাই । 

'আপণে বিজয় কলে অসো-আরি হোই ॥ 
জানি দেবতায়ে গোড়াইলে অপ্রমেয় । 

ন জাণস্তি গরুড়াদি কেছি যে বিজয় ॥ 
বাকস্কর চাতুরিরে চালি আড়চিনা ॥ 
মাণিক্যর জাজ্জল্য পতাকা ফরহরা ॥ ৩১ ॥ 
কোটিএ মদনকু যে গঞজই প্রীনুখ । 

ছুলিণ গণ্ডে কন্ধরি স্থরি পরি রেখ ॥ 
কেতেবেলে চলান্টি ধূআান্তি কেতে বেলে। 








@ 


ওড়িশা 


কালি! রাউতকু করিছি মনে আশ । 
ঘাসিয়। হোই খটিছি পুরুষোত্তমদাস ॥ 
খুগি কোচড়া দউড়ি মেখ যে সুগর । 
দাআ। দানা চাঙ্ছুড়ি বাহার্দি সিকাভার ॥ 
কান্ধে ভার করি মুহি খাইছি গহনে । 
পরিমুণ্ডা যাই না বাউত প্রতুপণে ॥ ৩২৬ ॥ 
বরতন গশ্ডাক যে জাচি দেউথান্থি । 

যে যেতেক ভলি অব চাকরি করস্তি ॥ 
উদ্দাররে সেবা করি ন মাগিলে কিছি। 
ভার বহি দিঅস্তি এমন্ড গুণ অছি ॥ 
তেণ আউ সামন্ডকু নাহি মোর আশ । 
কালিয়া বাউতর বারুকু খটে ঘাস ॥ 
তেণু কৰি মুহি” গহণরে রহি থাই । 
পুরুষোত্তম মন ধ্যাইছি ঘাসী হোই ॥ *** ॥ 


৪ 
দুইজণ রাউতক্ক পাঞ্চজণ সঙ্গে । 

দুই বাউত বারু চলাসন্তি নান! রঙ্গে ॥ ৩২৫ ॥ 
কাক্ষীকাবেরী কর্ণাট দেশে কটকাই । 
উৎকলবর-কেশরী ঘেউ নরসাই ॥ 
ভ্রনীলকন্দরু থে বিজ্দয় করি গলে। 
পুর্ববদিগরে যে স্থধ্য প্রকাশ হোইলে ॥ 
পাহিলাক রজনী যে দিশিলা জগত । 

সিন্ধুর সুহাণ পরি হোইণ রাউত ॥ 

দাও পরিমল যে সমুদ্র পস্তা বালি। 

মুহাণর দুরঠারু চারিকোশ চালি ॥ 

হাকিলে সে অশ্ব ক্ষণে বুলিবে ত্রক্মাণ্ড। 
শরধারে লীলা করি বিজে বালি দাও ॥ ৩৩০ ॥ 
এখু অস্তে সজনে হে লয় করিবটি । 
আদিপুর বোলিণ নিকটে নাম গোটি ॥ 


২৫ 


২৬ 








কাঞ্ধী-কাবেরী 
বড় গ্রাম নোহে সে অল্প ডিহ ঢাল । 
অছন্তি তহি ঘর পাঞ্চ সাত গোপাল ॥ 
এতেক গোপাল জাতি নিঙ্গ অর্থ বোলি । 
গাঈ মইষি সৰুরি ছন্তি পলি পলি ॥ 
চিলিকা পিক্ু পস্তার ক্র ঘাস পানি । 
বিহরস্তি আনন্দে সে বোলণ! নগ্জাশি ॥ 
সৰু ঘরে দুধ দধি লবনী যে থাই । 
অধাম গোটিকা! সর যে যাহ! লোড়ই ॥ ৩৩৫ ॥ 
কাক্ষীকর্পাটকু সে অটই বড় দাও । 
দাশুরে গোপালুণী বিকন্তি দধিভা্ ॥ 
ছই চারি পাঞ্চ সাত গোপালুণী হোই । 
বালি দাণ্ডে বিকিবাকু পসরা যে থোই ॥ 
বৃষ বেহের! নামরে একই গোপাল । 
মাণিক্য বোলিণ এক নন্দিনী তাহার ॥ 
সন্দরী সকুমানী যে স্থলক্ষণী যেতে । 
তহি মধ্যে প্রধান সে যে নগ্রে যুগতে ॥ 
চন্দ্র বেহেরার অটে সেহি পন্থী গোটি। 
সেছি গ্রামর ঝিঅ সে সেহি গ্রামে খটি ॥ ৩৪০ ॥ 
পূর্ব্দ বাসনাকু তার বালকালু জ্ঞান । 
স্তিরী হোই তাহার বিশ্বাস খাই মন ॥ 
প্রতিদিন পসরা রখই দাণ্ডে আনি। 
বড়দেউল ধ্বক্গকু যোড়ি বেনি পাণি ॥ 
দধি দুধ সর আনিখাই যেতে যেতে । 
মানসিকে আগ ত দিঅই শুক্কচিত্তে ॥ 





» পছে পুণি বিকই সে পথুকি জনকু। 


এহি ভাবে তাহার যে দিনকু দিনকু ॥ 


অন্তৰ্যামী জগ্াথ তা জানি সকল । 
2785 বেল ॥ ৩৪৫ ॥ 





ভি 


ওড়িয়। 


পা! মাণিক্য ছটাক্ষি তোড়প| সহিতে । 
বিক! কিণ! পাই লোড় হাই যে যেতে ॥ 
দধিভাণ্ড মুণ্ডি মাই গোবিন্দ স্যরি । 

একা আগে বাহার বিকিবি আগ করি ॥ 
তরৱপর হোই পদ পকাস্তে আগর । 

স্ফুরই যে বামজান্ত বামনেত্র তার ॥ 
শব্খচিল উড়ে আগে পাদে ধরি মাছ। 
বেনি পাশে সেহি পুলি উড়ই প্রত্যক্ষ ॥ ৩৫* ॥ 
বামরে শ্বেত নেউল দেখিলাক পথে । 
শ্বগাল পলাউছি ভাহাণু বাম হতে ॥ 
মাণিকির দিশই যে হুলক্ষণ কায়। 

দিনকু দিন তার মুরতি তেজোময় ॥ 
একেত যৌবনকাল বয়স অলপ । 

দহিল! কাঞ্চন পর! দিশে তার রূপ ॥ 
বন্,ল মস্তক কি সে হেমনটিকাল । 
সিন্দুরবিন্দু ললাটে নয়নে কন্দল ॥ 
সুদিব্য করিণ খোল। খসিছি স্বন্দরী । 
কপোলে হ্ন্দর চিতা মুনি-মনোহারী ॥ ৩৫৫ ॥ 
কুরঙ্গী-নয়নরে ত! অঞ্জন রঞ্জিছি। 

বধুক কুম্থম প্রায়ে বদন শোহুছি ॥ 
তিলফুল নাসারে বসণি চন্দ্রগুণ।। 

গুরু শুক্র প্রায়ে কর্ণে তাটক্ষ প্রবীণ। ॥ 
কর্ণে মল্লিকটী তার শোহে দিব্য ফুল । 
এককু আরেকু জিণি সমন্তে অমূল ॥ 
কণ্ঠরে যে কণ্ঠিমালি চিন! অছি জড়ি । 
কনকখচিত শোভা দিশে হন্ডে চুড়ি ॥ 
বাহে তাড় বিদ তহি তলে পাটফুলি । 
পঞ্চাঙ্গুলিরে মুজিকামান দিশে ঝলি ॥ ৩৬০ ॥ 
কলামেথী ঝিন শাড়ী পহরণ করি। 
বামকন্ধে পণস্ত যে হাটোইস্ক পরি ॥ 








জাঙ্গ উলট রস্তা কি কনকর কান্তি । 
বামচরণরে বলা পটিএ শোহস্তি ॥ 
পন়্রে অলতা।প্রপদরে ত! কুণ্টিআ।। 

ই পাদ চলাইবা ভঙ্গি মন-উল্লসিয়া ॥ 
মোহে হংসগতি কটি ডমরু আকার । 
সঞ্চ ঘঞ্চ তহি অটে তার কুচভার ॥ 
ডালিম্ব কি দন্ভপন্তি সুদ স্ব হাস । 
অত্তির কোকিল প্রায়ে বচন সরস ॥ ৩৬৫ ॥ 
অপূর্ব সুন্দরী সে যে শোভে বাধা অংশ । 
পসরা! ঘেনিণ দাণ্ড নিকটে প্রবেশ ॥ 
ভ্রীনীলকন্দরু বেনি ভাই বারুপরে । 
মাশিকী গোপালুষী চাহি'লা খণ্ড দূরে ॥ 
দেখিল! সে কল! ধল। দিব্যমৃষ্ধি বেনি । 
ধাইল! সত্বরে দধি পসাকু ঘেনি ॥ 
বিচারই ফলে পাছিল। আজ নিশি । 
লক্ষ্মীবস্ত গ্রাহক যে মিলিলেক আসি ॥ 
পরুখা পড়িলে বিক। বহন সন্সিব । 
বহক মু বেগে শিবি লাভ বড় হেব ॥ ৩৭৯ ॥ 
বিচাৰি সে মাণিকী ভালই বেগ হোই । 
বেনি াউতক্ক দয়! হেলা তার তহি ॥ 








ভি 


ওড়িয়া 


মুখরে বসন দেই দরহাস্য করি । 

রাউতঙ্ক মুখকু যে চাহি ল! সন্দরী ॥ 

কূপ দেখি মোহিত হোইলে বেনি ভাই ॥ 
প্রশংসা করস্তি ধন্য ধন্য অটু তুহি॥ 
স্বন্দরী সুলক্ষণী তো! সুলক্ষণ গুণ । 
দেখিলে জাগস্ত যোগী হেবে রণভণ ॥ 
নিরেখি তার রূপকু অনাই নয়নে । 

দ্বাপর যুগ রাধা পড়িল! আসি মনে ॥ 
মখুরারে দখি বিকা কুঞ্জবন কেলি । 

সেহি লীলা মনরে মাণিকী দেখি করি ॥ ৩৮০ ॥ 
দুই বাউতক্কর হর্বিল! চিত্তমান । 

ধন্য লে| মাণিকী তোর অছি কেতে পুণ্য ॥ 
গন্সাথে দেশি যাকু তোষ কলে মন । 
ছ্বাপর রাধিকা এ মাণিকী রূপে জন্ম ॥ 

সে মাণিকী গোমআলুণী চরণের তলে। 
প্ুরুযোদ্ধমদাস শরণ সদাকালে ॥ *** ॥ 


« 
ভ্ৰক্ষা শিব যাহাকু ধ্যানরে ন পাবিস্তি । 
কিণ। বিক! সউদ তা সঙ্গতে করস্তি ॥ 
রাউতঙ্কু দেখিণ মাণিকী চিত্ত মোহি। 
পিছড়া ন চলই স্থগিত হোই রহি ॥ ৩৮৫ ॥ 
নবীন কিশোর সে থে নবীন মূরতি । 
কলা ধল! দুই ভাইস্কর দিব্যজ্যোতি ॥ 
বিচারই মাণিকী এ বড় স্বকুমার । 

এড়ে যুবাকালে এ বিদেশ আলিবার ॥ 
অনেক রাউত যে দেখিছি লসকর । 
এমন্ত ঘোড়া মু. দেখি নাহি নয়নর ॥ 
কলা ধলা রাউতঙ্কু ঘোড়া কল! ধল! । 
305০7 ৯7৮88118 
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নবরত্র অলঙ্কার স্বন্দর শরীর । 
মহাযোন্ধা রাউত এ সমর্থ সবার ॥ ৩৯০ ॥ 
যুদ্ধ করিবাকু এহ যাউছস্তি কাহি" । 
অনেক যে শস্ব অছি কলনা ন যাই ॥ 
বড়লোকর পুত এ দুহে যুবাকালে । 

মন মে! রহিল! লাগি চাহিব! মাত্ররে ॥ 
বরাউত মাহস্ত হেউ কি অব! পদাতি । 
যুবাকালে খয় নোহে মদন সম্পত্তি ॥ 
বহত পাঞ্চই সেহি মদন-বিকারু । 

সতে কি দধি নেই খাইবে মোহ ঠারু ॥ 
দেখিবি মূ আগ এথি নয়ন পুরোই । 
কিছি ন দেই পছে মাগণা যান্ত খাই ॥ ৩৯৫ ॥ 
ন সহি ন সহি পুণি কহিলা মাণিকী । 
এছিঠারে নিকট যে হোইব পাশিকি ॥ 
বেল হেলানি উছর তুস্তে সুকুমার । 
দধি দুধ ছেন। নেই মুণোহি যে কর ॥ 
মৃদু স্ব হসিণ যে বোলই বচন । 

ছইল! করিণ কহে ঘোড়াই বদন ॥ 
অশগ্ডির কোকিল প্রায়ে শুতে কণঠব্বর । 
অনণে শুণিণ তোয হেলে চক্রধর ॥ 
নাগরঙ্ক গুরু কলা রাউত গোসাই । 
পক্ষ নয়নে চাহি: হসহস হোই ॥ ৪৮ ॥ 
সধীরে শুভই কি গন্ডীর মেঘনাদ । 

কি 'অবা দেউলরে কহিব! যে শবদ ॥ 
সেহি ভাবে শ্রমুখরু বচন প্রকাশ । 
সন্ভাষস্তি মাপিকীরে করি পরিহাস ॥ 
বোলন্ত আস্তঙ্ছ বখুঅছু দেবা পাই । 
মাগিলে নিশ্চয় তুস্তে দেব টিকি দহি ॥ 
রসিক! পাইল! পরিহাসর উত্তর । 
বাক পরু ওহলাইলে নাহি' চক্রধর ॥ 


© 


ওড়িয়া 


মাণিকী বোইল। দেব ঘোড়ারু উত্তর । 
দহি দুধ ছেনা খা যে ইচ্ছা তুস্ভৱ ॥ ৪-৫ ॥ 
কালিয়! রাউত শুনি বোলন্তি উত্তর । 
রাত্রহ মাজণ! আগো! বঢ়িছি আস্তর ॥ 
যিবাকু আকুট তেণে রহিবা কিপাই । 
ওহলাইলে বিলঙ্গ গো নোহিব কি কহি ॥ 
দধি দুধ তুস্তর গে! সারত্রব্য যেতে । 
ঘোড়া উপরে মুপোহি কৰিবু যুগতে ॥ 
কহ আগো গোপালুণী নাম তুন্ত কিস। 
কেউ গ্রাম ঝিঅ তুস্ত বিভা কেউ দেশ ॥ 
শাশুঘনে খটিঅছ কি ন! বাপঘরে । 
কেতে দি দধি আপি বিকিল দাগুরে ॥ ৪ 
তরক থে বিকা কিণা জাণ টিকি ছন্দ । 
দেখিণ পারস্তি টিকি শাশু যে নণন্দ ॥ 
অলপ করিণ তুস্তে ঘরঠারু আপি। 
বহুত হেবা পাই পুরা টিকি পাণি ॥ 
হস হস হোইণ যে বোলই মাণিকী । 
আন্তর ত জীবিক। সে তাহা ন জাপ কি॥ 
বৃষ বেহেরার ঝি চন্দ্র মোর পতি। 
এহি বাটে দুধ দহি বিকু থাই নিতি ॥ ৪১৫ ॥ 
ছন্দবন্ধ কথ। যাহ! কহিল গোসাই । 

ছন্দ ন শিখিলে দাণ্ডে অযোগ্য বোলাই ॥ 
মোতে এতে কথা| তুন্ডে পচারিল ভল। । 
তুষ্ড নাম গ্রাম কিছি জাণি ত নোহিলা ॥ 
জনম কেউ ন্বাজাবে নাম তুস্ড কিস । 

কেউ রাজ্য রাজা তুস্ডে কাহিকি প্রবাস ॥ 
একা মাআকর তুস্ডে পুত্র সহ পরা । 
বড়ভাই পরায়েত দিশুছন্তি গোরা ॥ 

তুস্তে ত কালি! নাস! কোড়ি থিলে মায়ে । 
"অপার পচারিলি কোপকু বড় ভয়ে ॥ ৪২৯ ॥ 





৩১ 


৩২ 
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এবে কেউ যাত্র বিজে হোইবে এপিকি । 
কহি সারি তুনি হোই রহিলা মাণিকী ॥ 
ছুই বানু যাক উভ! হোইছন্ডি তহি ॥ 
কালিআ! রাউত কহে হসহস হোই ॥ 

তোহ কথা কহিখিলু আস্ভৱ ছাসুরে ॥ 
আস্তে কিপ! ন কহিবু পীরতিপণরে ॥ 
যৃদুবংশে রাজপণ অটই আ্তার । 

জনম যে হোইখিলু মধুরা নগর ॥ 

আন্ত রাজ্য জিণি করি মামু নেউখিল! । 
আদ্র পারিল| পু মামু বশে মলা ॥ ৪২৫ ॥ 
যদুবংশে জাত পিতা নাম বন্থদেব । 
দেবকী আন্ভর মাত৷ শুণ সত্য ভাব ॥ 
বলভত্র যান্ধ নাম এ আন্ঞর ভ্রাত1। 
রোহিনী বোলিশ ছক্তি এহাক্ষর মাতা ॥ 
জগন্নাথ রাউত অটই আস্ত নাম । 

আস্ত নাম গোটি তোতে কহিলু উত্তম ॥ 
মানু কংস খিবা যাকে গোপপুরে থিলু । 
যশোদ! মাতাচ্ছ বহু আরদোলি কলু ॥ 
আতস্তর জীবিকামান অভ্যাসিলু তহি ॥ 
'আঙ্গুলিরে বেণি দেখ গাঈ ছুহি' ছুহি ॥ ৪৩ ॥ 








ওড়িয়। 


চউদ গড় আন্তর প্রজা রাজভূই । 

এখে যে গন করই তাকু মারু যাই ॥ 
আন্ত সঙ্গে ঘুকিবাকু ক্ষতিয়ে ন পারি । 
রাউত-ঘর-পুত্র যে জাতি অসবারি ॥ 

এবে বিজে কৰি কর্ণাট দেশকু । 

চঢ়াউ করিৰু কাঞ্ীনবর-বাজাকু ॥ 
কলবরকেশরী সে রাছ্ছা-রাজা। নাম । 
তাহার সঙ্গরে যাই কলিবু সংগ্রাম ॥ 
সৈন্যবল পছে আস্থঅছন্তি অপার । 

আস্তে দুই ভাই যাউঅছু আগুসার ॥ 9৪ ॥ 
বিলম্ব হেউছি এবে এঠাববে বহি । 

দেখি দেখি মাণিকি গে! দিস দুধ দহি ॥ 
শুণি করি মাণিকী যে ক্ুতরুত হেলা । 
কাহি'রে দেবি বোলি সে পসরা ধইলা ॥ 
কালিআ! বাউতর মাণিকে পরিহাস্য । 
পাশে খাই ন জাণিলে রোহিণীর শিশ্বা ॥ 
মাণিকী বোলে প্রন্থ মুণোহি কেউ ঠাই । 
কাহাকু দেবি মূ যে ছুহিষ্ষি মুখ চাহি ॥ 
বড় রাউতে বোইলে কাহি'কি তু ভালু । 
যহি'রে তু দেবু আস্তে তহি' খাই পারু ॥ ৪৪৫ ॥ 
সিপাহিলোক যে আসন্তে ক্ষটি-পাণি খাউ। 
কষটি-পাশি খাই আস্তে সদ! যুকুখাউ ॥ 
শউচ অশউচ যে সবু আস্তে তহি। 

যেউ স্থানে যাহ! দেখু তাহা যাউ খাই ॥ 
বিচার ন করি আগে! বঢ়াই তু দি । 
মাণিকী বোইলা! সু কাহাকু দেবি কহ ॥ 
বড় রাউত বোইলে পছে আস্ত পাই । 
আগ কালিমা রাউত পান্ত আন্ত ভাই ॥ 
অগন্গাথথ বোইলে যে বড় ভাই থিবে। 

সান হোই আস্তে যে পাইবু কেউ ভাবে ॥ 9৫৭ ॥ 
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সে বোলস্তি পা তুস্ডে এ বোলস্তি নাহি" ॥ 
তুস্ভে আগ পাত আস্তে পাউ সিনা যাই ॥ 
ভাহাণ পাখে মাণিকী দহি ঘেনি উভ্ভা। 
কোটিয়ে রস্তাক্কু বলি তেতেবেলে শোভা ॥ 
পাহাড়ি উপক্ বামচরণ যে কাড়ি । 
'আসনপরে বারুর যত্রে ছন্ডি ভিড়ি ॥ 
দক্ষিণ পাদমান যে পাহাড়ারে অছি। 
ডাহাশ কররে সে যে ধইলে বরছি ॥ 
বাগ ধরি অছন্তি যে বাগরে লগাই । 
গন্ত। হৃতা করিণ যতনে টেকি দেই ॥ ৪৫৫ ॥ 
কলা বাউত পাখে পসরা ঘেনি থিলা । 
তুন্ডে আগ পা বোলি বঢ়াইণ দেলা ॥ 
জ্যো ভাইর বচন যেটি ন পারিলে। 
মাণিকী হস্তকু দেব প্রহন্ত পাতিলে ॥ 
'আনন্দভরে মাণিকী বঢ়াই দেউছি । 
দহি দুধ ছেন। যে গোটিকা অব্য অছি ॥ 
মুণোহি করু অছন্তি কালিত্মা রাউত । 
গোরা রাউতক্ক আগে রখাই বহুত ॥ 
গোটিকা সর লবণি যে যহি'রে বিকা। 
পাআ। ঘড়ি গোটিএ যে পলম 'আটিকা ॥ ৪৮৮ ॥ 
মাণিকী যে প্রেমতরে দম্খকু চাহি । 
মন জ্ঞান ধ্যান ত! কিছিহি লগা নাহি ॥ 
স্বেতঘোড়। পাখে যে পসরা ঘেনি খিল! । 
ভাবে পুলকিলা তন্ সহি ন পারিলা ॥ 
বঢ়াই দেলা দধিরু অধেক পড়িলা ॥ 
দক্ষিণ পাদ তাক্ষর সেহ আক্রোনিল| ॥ 








ওড়িয়া ৩ 
কামভক্তি ভাবে সে ধরস্তে পদ্মপাদ । 
অন্ঞধ্যামী নাথ যে জাপিলে তার হৃদ ॥ 
তাহার মদনবাক্! পূরাইবা পাই ॥ 
সেহি পয়রে তাহাকু পুংসভাব দেই ॥ 
হাস্যরস ভাব তহি" পুলক চুম্বন । 
সেহি পাদে মাণিকীর তোষ হেল! মন ॥ 
নিরেখি শমুখকু অনাই কেতে বেলে। 
চিত্ত ব্রবাইল সে আনন্দরসজলে ॥ 
ধন্য ধন্য মাণিকী সেহি তপ করিণ। 
আলিঙ্গন কলা জগন্াথস্ক চরণ ॥ ৪৭০ ॥ 
মুনিমানে চিন্তন্তি যা কল্প কল্প করি । 
সে চরণ ন পাবস্তি মন জ্ঞানে ধরি ॥ 
অনেক জন্ম তপরু তহি" দেলা মন । 
মাণিকী সে পদ ধরি কল! আলিঙ্গন ॥ 
ভাবগ্রাহী নাথ সে ভাবরে বশ হোই । 
পুর্িলা রাউত পেট ভাব-দহি পিই ॥ 
তেণু করি সে মাণিকী গোপালুনী পাদে। 
পুকুযোত্তম শরণ পশে অপ্রমাদে ॥ *** ॥ 


৬ 
এখ্‌ অনস্তরে যে রাউত জগন্জাথ । 
বড় রাউত আড়কু ঠারি দেলে হাথ ॥ ৪৭৫ ॥ 
বোইলে শ্রীমুখে হুসি পেট পুরিলানি। 
বড় রাউতঙ্ক নেই দি গে! কামিনী ॥ 
অভাবে কেছি অণ্টাই মোতে ন পারস্তি । 
ভাব করি দেলে হেউ অলপকে শাস্তি ॥ 
এবে দধি নেই দি বড়ঠাকুরস্ক । 
বহুত সম্ভোষ গে! করাইল আস্তঙ্ছ ॥ 
শুণিণ মাণিকী অতি আনন্দ হোইলা ॥ 

 েতেক দধি দুধ তা পসরারে থিলা ॥ 


ভি 


কাক্ষী-কাবেনী 


বড় রাউতঙ্কু ঢালি দেলাক সকল । 
মাণিকী দিঅস্তে যে তুঞ্ুন্তি কামপাল ॥ ৪৮৮ ॥ 
আউ যেতে কাম তা মনরে খিল! রখি। 
বাঞ্ছ। পূৰ্ণ হেলা সে মুখারবিন্দ দেখি ॥ 

দধি দুধ ছেনা যে লবণি স্বৃত মূলে । 

বড় রাউত সুপোহি কলে বারু পরে ॥ 
ভরমুখারবিন্দমান আচমন করি । 

নিসরে হাত দেইণ মোড়ন্টি সামলি ॥ 
মাণিকী মুখ চাহি’ এউড়ি মারি বেগে । 
কপ্পুর বিড়িয়া যে যোগণ সেছি লাগে ॥ 
বিসঙ্গ বীরপাল যে উদ্ধব অক্রুর | 

ছুই খটনি সামন্ত ছুহ চেরদার ॥ ৪৮৫ ॥ 
যেতে দধি বঞ্চিল। এমানে তাহা খাই । 
পুরুযোত্তমদাস খাইল। হাণ্ডি ধোই ॥ *** ॥ 


৭ 
'এখি উত্তারে রাউতে দধি তুঞ্জি সারি । 
লেউটিণ বারু পরে হেলে আসবারি ॥ 
মাণিকী খে গোড়াইল! পাসরিণ সব । 
রাউত সঙ্গে খিবাকু মনে কলা ভাব ॥ 

কি হেব বরে ঘরে কি করিবি খে যাই । 
এহি বেনি রাউতক্ক সঙ্গে থিবি বহি ॥ 
মাণিকীর চিত্র হেলা যিবি মু গহণে ॥ 
অস্তধ্যামী জগন্সাথ জাণিলে আপশে ॥ ৪৯৯ ॥ 
মায়ারে মোহিলে পুণি মাণিকীর মন । 
কউড়ি ন দেই এখি করন্তি গমন ॥ 
মাণিকী বোলই শু রাউত গোসাই । 
পসরা যাক সারি মে! কউড়ি ন দেই ॥ 
দধি দুধ কউড়ি মো বেগ করি দিঅ 
নোহিলে কথাএ কর মোতে সঙ্গে নিঅ ॥ 


ভি 


ওড়িয়া 


ভ্রমুখরে আজ্ঞা দেলে খরচ ত নাহি ॥ 
পছে আহুছন্তি যে অইলু আগ হোই ॥ 
তু ত হাটু'আশী লোক কেতে বেল থিৰু। 
আন্তচ্ছ আকট তেণে পথ বহি খিবু ॥ 9৯৫ ॥ 
আন্ত সঙ্গে সঙ্গে কিপা। হবু হাটুআনী । 
সিপাহি যে আস্তে আন্ত চাকরী ভ্রমণি ॥ 
মাণিকী বোইল! যেবে কউড়ি ন দেব । 
সঙ্গে নিঅ বোইলে ত সঙ্গতে ন নেব ॥ 
কেবপ করিবি ঘরে শিবি কিস পাষ্ট । 
নেবাকু ত নাহি কল কউড়ি ন দেই ॥ 
তুস্ডে বড়লোক খে রাউত অন্দুআরি । 
দধি খাই কউড়ি ন দিম কি বিচারি ॥ 
কালিআ! রাউত বোলে শুণ গো মাণিকী ॥ 


খাইলে দিন্সস্থি বোলি আস্তে ত! জাখুকি ॥ ৫** ॥ 


খাইলে দিঅস্থি বোলি জাণিখাস্ধ যেবে । 
কউড়ি ন থোই কিপ! খাইথান্ধ তেবে ॥ 
কি করিবা এবে গে! লাগিল! বড় ধন্দা । 
যাহ! কহিবু তু তাহ খোইখিৰু বন্ধা ॥ 
কোটিএ লক্ষ্মী যাহার ভ্রীচরণে বন্দে । 
কউতুক কথা৷ পাই কহে নানা ছন্দে ॥ 
শুনি করি মাণিকী যে অরবণকু ছুই । 
জিহবা! কামুড়িণ পুণ চুচুকার দেই ॥ 
বোইলা খে মোহ ছার নীচ গউণুনী । 
তুস্তঠারু বন্ধাকু ভাজন হেরি পুলি ॥ ৫-৫ ॥ 
যাউ পছে কউড়ি এমন্ত আজ্ঞা নোহু । 
নোহিলে মু সঙ্গে খিৰি মোতে আজ্ঞা হেউ ॥ 
মাণিকীঠারু শুণিলে যহু' এ বচন । 
মায়ারে মোহি তাহার হরিলে বিজ্ঞান ॥ 
মাণিকী বোইল। মনে কি পাক্ষুছ আশি । 
কউড়ি ন দেই তুস্ক কেমন্ত খাআলি ॥ 


ভি 


কাক্ষী-কাকেরী 


ভুআন্নী মুহি’ যে ঘরকু মোর ঘিবি ॥ 
কিএ দেব কউড়ি মু কেমন্তে পাইবি ॥ 
বড় রাউতে বোইলে কিপা! হেউ ক্রোধী । 
আন্ত আহ্ুঠিক তুছি বন্ধা রখ মুদি ॥ ৫১* ৪ 
পছে আহ্ছস্তি যে বাউত লোকবাক । 
তাস্কঠারে অছি কোঠ-খরচ অনেক ॥ 
মুদি বন্ধ! খাউ এ সন্ভক দেখাইব । 
রাউতঠাকু তুস্ত কউড়ি যাক নেব ॥ 
মাণিকী শুণি করি কহিলা সনমত । 
দেলেছে দিস বোলিপ প্রসাবিলা হন্ত ॥ 
খালি দধিপসরাকু মুক্তিত্মাই শির । 


+ ছিড়া হোই বহিত্ছি প্রতুচ্ষ ছাসুব ॥ 


দক্ষিণহন্ত অঙ্গুলি ধরি বামকরে । 

বড় রাউত খে সুদি কাচ়স্তি সত্বরে ॥ ৫১৫ ॥ 
অনামিকা 'গুষ্ঠিক মুত্রিকাটি কাঢ়ি । 

সে মুদিরে অষ্ট রত যাক অছি জড়ি ॥ 
জবস নাগৰী বসিঅছি তা৷ উপরে । 
পঞ্মজাতি হীরা হেম মণ্ডল আকারে ॥ 
নিস বোলি সেহি মুদি দেলেক বঢ়াই । 
হস্ত প্রসারি মাণিকী তাহ। ধরি নেই ॥ 
আজ্ঞা দেলে এহি মুদি রাউতকু দেবু । 
দহি খাই দুই ভাই গলে তু কহিবু ॥ 

মুদি হন্তে ধরি করি চাহাস্কে মাণিকী । 
কোরড়া মারিণ সে বারুকু দেলে হাস্কি ॥ ৫২৮ ॥ 
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ওড়িয়া ৩৯ 
বখিলে সে মাণিকীর যশ কীন্ডিমান ॥ 
দধি বিক! সেবারে সে বহি বহুদিন ॥ 
সে বেনি রাউত আউ মাশিকির পাদে। 
পুরুষোত্তম শরণ পশে অপ্রযাদে ॥ ৫২৫ ॥ ০০০ ॥ 


৮ 
এখু অনস্তরে যে শুশিস। দ্দিব্যরীতি । 
বাহারিলে এণে ষে ওড়িশা-নরপতি ॥ 
কাঞ্ধীকাবেরী নামর কর্ণাট দেশকু । 
সাজস্তি যে লসকর বাহ করিবাকু ॥ 
যোগ লগ্ন পাঞ্জি খোজি জউতিয রাএ। 
বিষ্টি বইখ্বৃতি আদি বিতিপাত হো ॥ 
আঙ্গ চাউ যে ন যোগাইল! কেবেছে। 
এমস্ত বোলিণ তন জউতিয কহে ৪ 
এ বচন শুপিণ যে কহে নৃূপরাণ । 
কে জাণই যোগ আত্ভ কে জাণে করণ ॥ ৫৩" ॥ 
সকল বিষ প্রকৃক্ত আজ্ঞারু খণ্ডশ। 
হেব এহি ক্ষণি ঘিব। বিজয় করিপ ॥ 
সাজিলে যে সৈন্যবল অতি অপ্রামেয়ে । 
হাতী ঘোড়া পদাতি সকল সজ হুএ ॥ 
অনেক ধন রতন কলণা ন খাই । 
অনেক অস্ত শব্ব খে করে ছস্কি নেই ॥ 
পবরাজ্ো গমন সমর মহাঘোর । 
অনেক সম্পদে চলে রাজা লসকর ॥ 
ভার-গাড়ি শকট যে নানা বিষে যান্তি । 
হাতী ঘোড়। ওট যে বলদ পস্তি পন্ধি ॥ ৫৩৫ ॥ 
অনেক খে করুণ্ডনলি তুচ্ছ গোটা গোট! । 
ধমকা বামচেক্ষি যে কাহালিহি গোট! ॥ 
পদাতি যে নান! বন্ধে ধহ করিকার ॥ 
বাশুআা চেগ্ুআা সাবেলিত্সা শস্বধর ॥ . 
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কাঞ্ধী-কাবেরী 


কলণা কে করিব অনেক অস্মআরী । 
যাউছস্তি দাও হাট দশদিগ পুরি ॥ 

অনেক যে হুকুপাল পালিস্কি নালিন্কি। 

খাটিআ চউপলা যে যে যেতে ভলিকি ॥ 
বাহারিলে মহারাজ! কাঞ্চী কটকাই । 
হন্তিমানস্ক উপরে নিশাপ উড়াই ॥ ৫৪০ ॥ 

এট পরে দমামি যে ঘোটকে নাগর! । 

অনেক যে বইরেখ উড়ে ফরহর। ॥ 

কাহাল কর্ণাল ভেরী তুরী বীরবাছ্ধা । 

শ্থস্কর হ্রেযারবে ত্রক্ষাণ্ড স্তবধ ॥ 

হস্তিন্ক ঘণ্টারব পদাতি মুখধবনি । 

রাজাস্ক বিজয় বেলে কণ্পই মেদিনী ॥ 

দর্শন করিবাকু যে কাল আউ নাহি" । 

দক্ষিণ পাচেরি দুর্গামাধবস্ক চাহি" ॥ 
নীলচক্রকু চাহি'ণ বোলে নরপাতি । 
কাক্ষীকাবেরীকি জয় করিবি তড়তি ॥ ৫৪৫ ॥ 

প্রথমে সেহি রাজারু জয় হেব যাহা। 
পিত্ডিকারে পহিলে দেবই মুহি' তাহা ॥ 

এহি তত্ব করিণ বাহারে নরপতি ॥ ৯ 
আজ্ঞা টাশ করিণ সে মনে নাহি' ভীতি ॥ 
অতি তন্বে নরপাতি বিজয় করস্তে। 
সাগুণা মাংস ধৰি উড়ে শৃস্রেপথে ॥ 








ভি 


ওড়িয়া 
কল। ধলা বাউতে দ্বি ক্রোশ ছড়া হোই ॥ 
পছে পছে মহারাজা আস্থছি চলাই ॥ 
মাপিকী খে শ্রীহস্্র বহ্সমুদি ঘেনি। 
বাট চাহি” অছই যে আনন্দে কামিনী ॥ 
রাউতঙ্ক গইল আড় বাটকু অছি চাহি । 
সুরুছি ন পরিণ যে লুহ যাএ বহি ॥ ৫৫৫ ॥ 
আহ! মোহর রাউতে কেউ আড়ে গলে। 
মোহ ছার পামরীকি সঙ্গরে ন নেলে ॥ 
মো ছার পামর জাতি গোপালুণী মন্দ । 
দধি দেই বোইলি অনেক কুট ছন্দ । 
তহি' পাইকি সে মোতে কোপ অব! কলে। 
জীহন্তরু মুত্রিক। কাঢ়িণ দেই গলে ॥ 
বিচারিণ সে মাপিকী চাহে দশদিশ । 
কোটি রস্ত! প্রায়েক তা রূপ পরকাশ ॥ 
বাউতঙ্ক দেখি করি মাণিকী গোডঢ়াই । 
সমন্ত তুচ্ছ প্রায়ে দিশই তাহাকুই ॥ ৫৬+ ॥ 
স্্ঘাদেবতাঙ্ক তুচ্ছ কুবের ভিখারি । 
শিব যোগীপ্রায়ে বৃহস্পতি জড়পরি ॥ 
মেরু কি খসিল! সমুত্র কি বিন্দু টোপি । 
সেহিরূপে দিশনস্তি সে মাণিকী গোপিকী ॥ 
নাউ অব! কাহাকু গণিব সে মাণিক । 
শদ্ম চক্র গদ| যে বিরাজে হুদ যাক ॥ 
চাহা চাহ বাজার যে সৈন্য হেলে যাই ॥ 
মাণিকী উভা হোইছি আড়িআই হোই ॥ 
হাতী রখী পদাতি যে বাউত মাহন্ত । 
মাণিকীকু দেখি হেলে সমস্তে মোহিত ॥ ৫৬৫ ॥ 
পাখরে যেবপ লোক হোএ তার যাই । 
পচারই মাণিকী রাউত অছি কাহি" ॥ 
বোলই বাজ্া-সৈন্য রাউত এখি কেতে । 
কেউ রাউতক্ তুস্তে পচার গো! মোতে ॥ 


৪১ 


৪২ 


ভি 


কাক্ষী-কাবেরী 


দেখিণ নয়নরে সেঠারু ন চলন্তি । 
শতেপুর করি মাপিকীকু বেঢ়িছন্তি ॥ 
কহু কহু নিকটরে মিলিলে রাজন । 

ডগর জণাইল৷ শুণ হে সাবধান ॥ 
অপূৰ্ব্ব কামিনী জণে উভা হোই দাণ্ডে। 
গউডুণী পরায়ে মথারে দধিভাণ্ডে ॥ ৫৭- ॥ 
বরাউত রাউত বোলি পচারই এক! । 

কি অব! পার্বতী দুৰ্গা রন্ড1 কি মেনকা ॥ 
শুণি করি ন্ুপবর চকিত হোইলে । 
কাহি বোলি করি রাজা নিজে বিজে কলে ॥ 
সে মাণিকী গোপালুণী হোই অছি উভ! । 


+ মহারাজা দেখিলেক অতি শোভা প্রভা ॥ 


মাণিকী বোইলা হে রাউত পরা তুঞ্ডে ॥ 
তুস্স্থ যে অঙন্ুসরি রহিদ্ছ আডে ॥ 

রাজাএ বোইলে তুন্ে পচাকুছ কাহ! । 
মাণিকী বোলই তুস্ডে ন জাপ কি তাহা ॥ ৫৭৫ ॥ 
কল! ধল! দুই ভাই ঘোড়া কলা ধলা । 

খাইণ গলে এ বাটে মো দধি পসরা ॥ 

কউড়ি মাগিলাকু ন দেলে সেহ কিছি। 
বোইলে রাউত আন্ত পছে আত্বঅছি ॥ 

আন্ত নাম ধরিণ কউডি মাগি নেবু। 
অপ্ৰত্যয় কলে তাকু মুদি দেখাইবু ॥ 

তোহ কউড়ি পাইনু মুদিকি দেখাই । 

কহিবু কাঞ্চী কটকে গলে বেনি ভাই ॥ 

কহি মাণিকী পণস্ক মুদি কাঢ়ি দেলে । 








ভি 


ওড়িয়া 
দেখিলে মহারাজ! দহন্ত মুদিগোটি । 
অষ্টরত্রে জড়িত দিব্যজ্যোতি প্রকটি ॥ 
জ্রহস্ত প্রসারি তাহ! ঘেনি নৃপবর । 
বোইলে মাণিক গে। দেখিলু নিকর ॥ 
তুন্তঠাকু দৰি ঘেনি খাই ভাই বেনি ॥ 
এড়ে ভাগ্যবস্ত তুস্তে অট গে! কামিনী ॥ ৫৮৫ ॥ 
বাজাক্ষর সৈন্য সৰু হাহাকার করি । 
মাণিকীকু বেড়িছন্তি শতেপুর করি ॥ 
রাজা বোইলে মোহর হেব বহু পুণ্য । 
তুন্তস্ক যে আগ আস্তে কলু দরশন ॥ 
বহুত প্রশংসা তাকু কলেক রাজন । 
মাশিকীক্ু করাইলে কনক-ন্গাহান ॥ 
গউরব কৰি বাজ। বোইলে অনেক । 
মনইচ্ছা। যাহ! হেব মাগ গো! মাণিক ॥ 
মাণিকী বোইল! কিস মাগিবি তুস্তন্ক । 
মাগিখিলে মাগিথাস্তি বেনি রাউতক্কু ॥ ২৯* ॥ 
যেবে মাগিবাকু তুস্ডে বোইল নৃপতি । 
স্থান খণ্ডি এক দেলে পাটণ! বসান্তি ॥ 
পুরুষোত্তম-দেব শুপি আনন্দ হোইলে । 
যেতে স্থান তুগ্ত ইচ্ছা নিঅ গে! বোইলে ॥ 
যেতে দূর পারিব আস গে! তুস্তে বুলি । 
পাটণ! বসাঅ তুন্ত নিজ নাম বোলি ॥ 
যেতে দূর যাএ সে মাণিকী বুলি যাই । 
মাণিকী-পাটণ! বোলি শুভ দেলে তি ॥ 
অনেক গউরবরে ধনরতন দেলে। 
মাণিকী রহিল! রাজা তহ চলি গলে ॥ ৫৯ ॥ 
মাণিকী শুভ বোলিণ বসিলা যে গ্রাম । 
মাণিকীপাটণ! বোলি হেলা তার নাম ॥ 


ন্‌ 


৪৩ 


© 


কাঞ্ধী-কাবেরী 


এখু অনন্তরে যে শুণিম! দিবা রীতি । 
কাকঞ্চী-কর্ণাটরে যে ওড়িশা-গজপতি ॥ 
মাণিকীঠাকু যহু শুণিলে এ বচন । 
জ্রীহস্তমুত্রিকা দেখি গৰ্ব্ব কল! মন ॥ 

মু বড় ভকত বাচা প্রক মো পাইকি। 
রাউতরূপে বিজয় কাঞ্ধী-কাবেরীকি ॥ 
প্রবেশ হেল! মাত্রকে হেব সর্ব জয় ॥ 
আন্ত সৈন্য দেখি সে পাইবে মহাভয় ॥ ৬০* ॥ 
এমন্ত বিচারি গর্ব্ব কলা সে রাজন । 
অন্তধ্যানী জগ্রাথ জানি ততক্ষণ ॥ 
প্রবেশ মাত্রে জয় করস্তে নুপসাই । 
বিলস্ব কলেক প্রস্থ রাঁজা-গব্দ পাই ॥ 
অনেক রাজ্য জিণিণ গলে বহু বাট । 
কর্ণাট কাঞ্ধীকাবেরী রহিল! নিকট ॥ 
কাক্ষীরাজ্জাকু খাইণ ডগর কহিলা ॥ 

ভে! দেব ওড়িশা রাজ! রাজ্ছাকু বাছিল! ॥ 
শুনি কাক্ষীরাজন নিশরে হন্ত দেই । 
বোইল! সে আসে মোতে তেটিবার পাই ॥ ৬:৫ ॥ 
অপমান কর্ণ সে আসিখাই বেলে । 
তাহি পাই অবা সে অইল! মহীপালে ॥ 
তার বল আস্ত সঙ্গে করিবে সমর । 

সে কি তাহা পারিব অলপ সৈন্য তার ॥ 
তথাপি নিৰ্ব্বন্ধ কর বাজারে ন পশু ॥ 





ভি 


ওড়িয়া 


সৰুরি ছন্রছন্র যে থয় স্রহে মন । 
ভেলিকি লাগিল৷ প্রায় হুঅস্তি বিচ্ছিত্র ॥ 
রাজ্য নিকটরে যে পড়িলে লসকর । 
উচ্চপাঞ্চ যুদ্ধ তহি' লাগিল! অপার ॥ 


এখু অনস্থরে যে কাক্ষীর নরপতি । 
তাহার ইষ্টদেবত! ভণ্ড গণপতি ॥ 

দর্শন করিণ কাষ্ঠা করি সে বোইল| । 
আহে গণপতি মোতে বিপত্তি পড়িল! ॥ ৬১৫ ॥ 
ওড়িশার রাজা যে বাছিল! সমদণ্ড। 
মোহর ইস্ট তুস্তে গণপতি ভণ্ড ॥ 

তোহর প্রসাদে যে ন খিল! কিছি ভ্রান্তি । 
হারি খিব ওড়িশার যেবে গজপতি ॥ 
তার ইষ্টদেবতাকু বাজার আণিবি। 
তাহার ইষ্ট তু মে! পছে বসাইবি ॥ 
নোহিলে মোতে জিশি সে ঘেনি গলে বছ । 
তাহা ইষ্টদেবতার বসাইব পছ ॥ 

ইষ্টকু আজ্ঞা মাগিণ কাঞ্চীনরপতি । 
বাহার হেল! তা সঙ্গে বহু বল ছস্তি ॥ ৬২* ৪ 
অকলিত সৈন্য তার ঘোড়া অকলণা। 
কেবা! সঞ্চপি তাহা করিব কলণ। ॥ 
বীরতুর নানাদি যে তা অস্ত্র শস্থরে । 
মহাবল সৈন্য যে সাজিল! মহীপালে ॥ 
দিহ্ছদিন যুদ্ধ যে লাগিলা মহাঘোর । 
শড়িশা-সৈন্যকু বলি চারিগুণ তার ॥ 
পদাতিকি পদাতি অশ্বকু অন্থআতে । 
হাতিকি হাতিদণ্ড যে শুশুকু শুগুরে ॥ 
দিনকু দিন যুদ্ধ লাগিলা! মহাঘোর ৷ 

দুই আড়রু সইনি মরস্তি অপার ॥ ॥১২৫" 


se 


ভি 


৪৬ কাক্ষী-কাবেরী 


মহানির্ধন্ধ যে অটে গড়মান তার । 
. গড়মান বান্ধিছি যে যুগুনি পথর ॥ 
এহাদ্কর মারস্তে বাজই গড়কান্ছে । 
তাঙ্ক মারস্তে সৈন্য যে মলে অপ্রমিতে ॥ 
তেণু করি এহাক্কর হুহই আউ কিছি। 
এক! কথা গোটিকরে যশ পাউছি। 
কল৷ ধলা বাউত সমরে বলি্দার । 
যেতে বেলে ছুই সৈন্য হুপ্তি বাহার ॥ 
আগে ছই অস্থআর ঘোড়ারে সবারি। 
ডাহাণরে বলভত্র বামে দইতারি ॥ ৬৩৪ ॥ 
¥ 
শ্বেতশক্ধ বারুপরে বিজে জগরনাথ। = 
কলামেঘা বারুপরে বিজ্দে হলহাখ ॥ 
= দেখিবাক চালস্তি সে উড়ি কেতে বেলে | 
ঘোড়া মেলি দিবস্থি সে সইনি ভিতরে ॥ 
ওড়িশার সৈন্য যে স্থহস্তি আউ দৃশ্য । 
বেনি রাউতস্কর থে অটে দিব্য বেশ ॥ 
দেখু দেখু মারুণি মারন্তি নানা রঙ্গে । 
কাহাক বরছি যে স্ছ্যস্থি নেই বেগে ॥ 
পাঞ্চ সাত দশকু যে কেঞ্চি একাবেলে । 
ঘোড়াক মেলি দিঅস্তি সইনি ভিতরে ॥ ৬৩৫ ॥ 
কেতেবেলে ধন্রিণ সারক্গ ধনু কর । 
কুহুড়ি পরায়ে করি বিদ্ধি তীক্ষপর ॥ 
ক্ষণক মাত্রকরে দিঅস্তি শর কোটি । 
হস্তী অশ্ব পদাতি পড়স্তি মহী লোটি ॥ 


কেতেবেলে ঢাল তরবার ধরি কর । 
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সেঠারকু দুহে ঘোড়া স্থআরস্তি নেই । 
বাজস্তে কাণ্ড গুলি যে ভয় তাঙ্ক নাহি ॥ 
একুত সে বজ্ঞ-অঙ্গ দুয়ে সাঞ্জু সেহ্ন। 
মন্ত্র শরে তাঙ্ক ভয় নাহি কিনা ॥ 
বরছি বুলাই সে দাত্ডিআ দেই ঘোড়া । 
কেতেবেলে ডিজ্জাবন্তি গড়-কাস্থ ঘোড়া ॥ 
এ ছুই বাউতে যহু মারিলে অপার । 

কল! ধল! সিপাহিস্ক ডাক বলিআর ॥ 
ছাড়ি যান্তি ওগাল যে ফাস্পপোড়া গড় । 
কল। ধল! ছহি'কি যে ভয় হুএ বড় ॥ ৬৪৫ ॥ 
যেতেবেলে দুই দলে হুএ মরামন্রি। 

কল! ধল! রাউতঙ্ক নামে পড়ে হুরি ॥ 
এহিমতি দিহ্বদিষ্ণ বাজিলাক রণ 
কলবর-কেশরী যে মহান্পরাপ ॥ 

বহুত যে রাজ্য তার সৈন্য অপ্রমেয়ে । 
হাতী ঘোড়! পদাতি কলণ! করি নোহে ॥ 
অনেক প্রকারে যুদ্ধ লাগে দিহু দিন । 
কেহি ন জিণন্তি দুই রাউতক্ক বিশু ॥ 
এহিমতি দিহ্ছদিন কলে রাজ্য জয়। 
অনেক বল তাহার হোইলাক ক্ষয় ॥ ৬৫৯ ॥ 
হস্তী ঘোড়া পদাতি অনেক হেলে নাশ । 
দিনকু দিন যে ডাক পড়িল! বিশেষ ॥ 
যেতেবেলে এক! সে দিশস্তি ছুই ঘোড়া । 
কল! ধলা সিপাহি যে হোইখান্তি যোড়া ॥ 
যেতেক সৈন্যবল সে যুক্থথাই আণি। 

দুই রাউত দেখিলে পথর যে পাণি ॥ 
রাজ্যরে মহা! ডাক সে দুই রাউতর । 
শুণি করি আশ্চর্য্য ঘে সর্ব লোকক্কর ॥ 
গড়কু গড় জিপি সে পশিলে রাজ্যরে । 
শুট কাটি প্রাণিএ পশিলে বনন্ডরে ॥ ৬৫৫ ॥ 
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নানা ভ্রব্যমান সৰু হেলা হুর জু । 
পহিলে মইফি জুর পাই নৃপবর ॥ 

বিচারি খিল! পহিলে যাহা! যু পাইবি | 
ভ্রীজগন্ধাথস্কর তা! পিশ্তিকারে দেবি ॥ 

সে দিন দেউলরে নড়িআ! দ্বত-বিনা। 
'আউ স্বতষান সৰু পশিবাকু মনা ॥ .. 
বাজ! বিচারই মু যে পাইলি মইফি। 
অযোগ্য হোইল! এত দেউলে ন পশি ॥ 
বিভারিলা কথ। সৰু বিফলকু গলা । 
পিশ্ডিকা ভলি পদার্থ কেভে ন মিলিল ॥ ৮৬৯ ॥ 
এ উত্তারু দিম দিন অপ্রামেয় যুক্ধ । 

বেনি বল সৈন্যর অপার হেলে বধ ॥ 
সমস্তে যে চেক্ছুনিআ! তেলঙ্গা সে পুণ। 
মারস্তি সবে দুই বল যে মিশিণ ॥ 

কে অব! কেউ আড়ে পঢই লে! হোই । 
“সেহিঠাকু সর্ধলোকে মারস্তি তুহাই ॥ 
কে অব! মুক্রচারে মারস্তি ভাড়ি পারে । 
কে তহি' মাকু ব্ছন্টি অনেক প্রকারে ॥ 
মুগুনি পখরনে নির্বন্ধ গড়মান । 

পৰ্ব্বত অরণ্য নদী ভিক্গর গোপন ॥ ৬৬৫ ॥ 
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ওগাল ফাশ্দপোড়। অনেক গলে মারি । 
পাট সুগুনি পথর কাস্থে গাঢ় করি ॥ 
জরি হোই নদী বুলি গড় চারি পাখে। 
যুঝিবা সামর্থ্য নাহি" গড়ছার মুখে ॥ 
পর্ববত ঘাটিমান অটই উচ্চ বড় । 

এণে সৈন্ততলে খাস্তি জয় নোহে গড় ॥ 
[ভিতরে গ্রাম ভূমি অনেক তহি' অছি। 
সকল সম্্মে রাজ! নগর করিছি ॥ 

যুন্ধর সম্গম যেতে দল বল মূলে । 

দার আদি জিনিস যে কাণ্ড খণ্ড! ঠালে ॥ ৮৭৫ ॥ 
গড়রে রখাই তাহ! নির্ববন্ধ করাই । 
কাক্কী-রাজ্া লোক যাক সেহিঠারে যাই ॥ 


এখু অনস্তরে যে ওড়িশা-নৃপবব । 
সেছিদ্বারে তন্ু পকাই ললকর ॥ 
শুণ্ড-নলি কাণ্ড খে মারস্তি যেতে যেতে । 
পশই বনস্ডতে যাই বাজই পৰ্ব্বতে ॥ 

সে মারস্তি উপরে যেতেক শস্ম ধরি । 
হাতী ওট পদাতি যে অশ্বমান মরি ॥ 
দিব্যপাট পথর দুারে অছি পড়ি । 
সে আড়রু জড়াতেল দেই অছি ঢালি ॥ ৬৮০ ॥ 
বলি করি যাই গোড় পকাইলে তহি' । 
খসই সে অতি বেগে অসম্ভাল হোই ॥ 
সেহি দ্বারে বাজ! যে পকাএ লসকর । 
অনেক দিন করই দুঃসহ সমর ॥ 
নানাদি কপট যুদ্ধ আরস্থ সে কলে। 
তথাপি জয় নোহিল| নিজ বল মলে ॥ 
হ্যৈষ্টমাস ক্চপক্ষ:পঞ্চমীর দিন । 

বড় বিস্ময়ে ভালিলে ওড়িশা-রাজন ॥ 
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বহুত সইন্বল হেলে যহু নাশ । 

সমন্তে খে রাজনকু কলে উপহাস ॥ ৬৮৫ ॥ 
ন জাণি সে রাজন যে এহি কৃত্য কলে। 
দিহুদিন সৈন্য আলি বিঅৰ্থে মরাইলে ॥ 
অনেক অপযশ সে শুণিলাক বায়ে । 
জণ-অপবাদ যে মরণু বড় ভয়ে ॥ 

অনেক জণাইলে সে দীজগত্নাথন্ক । 

তুন্ত ভরসারে দেব অইলি এখকু ॥ 

কাহি' পাই আসিথিলি মিবি কাহা বোলে । 
ঘুঞ্চিলে শোষকি বাট ছাড়ি দেব ভলে ॥ 
অতিঅস্ত যুদ্ধরে সইপমান ঘেণি। 

'আরত হোইল মনে ভালে নৃপমণি ॥ ৮৯* ॥ 
সে রজনী পাহিলে যে বাহুড়িবে সৈন্য । 
রাজা পাই ছল যে বহিলে ভগবান ॥ 
পাছিলাক নিশি তহি' রাব দেলে কু । 
দেখিলে সে অস্তুতে দুআড় সুঠা খু ॥ 
দুআড় বোলি সেকালে ণ জাণস্তি কেছি। 
সে শঙ্কু দেখিণ সমস্তে হেলে মোছি ॥ 
মহ! তীক্ষ মুঠি অছি ধরি বিদ্ধিবাকু। 
মত্তহস্থী হোইলে কুটিব তাক বুকু ॥ 
কলবরকু যে জয় করিবেক তহি' | 
কাঁলিআ! রাউত যে দুআড় গলে খোই ॥ ৬৯৫ ॥ 
দেখি করি সমন্তন্ক মন হেলা দন্ড । 

বহু দুআড় গঢ়াই কলেক আরস্ড ॥ 

মহাযুদ্ধ লাগিল| সে গড়দ্বার পাখে । 

মারস্তে দুআড় সৈন্য মলে লাখে লাখে। 

সৰু হাতরে ছুআড় হোই মহ। রোষ ॥ 
ভাঙ্গিলে সে ঢেস্কুণিয়া ন রহিলে পাশ ॥ 

দুই রাউতে মারস্তি দুই ঘোড়া চড়ি । 

সে পথর-কাস্থমান পকাইলে তাড়ি ॥ 
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মারস্তি মারুণি সে যে অতি অপ্রমেয়ে । 
কাহাকু তীর মারস্তি কে বরছা-ঘাএ ॥ +* ॥ 
কে শূলি মারস্তি কে সাবেলী দুআড়রে ॥ 
কাহাকু ভালি মারস্তি কাহাকু ফরিকরে ৷ 
কেহ একমুণা যে মারন্তি যমদাড় । 

দেহ উপরে পড়িলে বান্গ ছুরি মাড় ॥ 
ভাঙ্দিলাক নিবদ্ধ অব! সেহি ওগালই । 
পথরর কাস্থমান পকাই তড়াই ॥ 

হাতী যে পদাতি মলে অপ্রমিতময়ে। 
'অগে পছে যুদ্ধ করে কলবর-রায়ে ॥ 

দুই আডু লোকমানে মলে অপ্রমিত । 
প্রাণকু মৃরুছি যুদ্ধ কল! নরনাথ ॥ ৭-৫ ॥ 
পলাইলে কাকঞ্ধী-সৈন্য ভঙ্গাবন্ধ পাণি। 
তুই রাউতঙ্কর যে বিচিত্র মারেলি ॥ 
যেউঠারে অব! সে যে যুঝন্তি ভরসি। 
কালি্স। রাউত ঘোড়! যাই তহি' পশি ॥ 
পলাস্তি লোকে যে শস্ব ছাড়িণ বিকলে। 
গোড়াই মারস্তি বেনিজণ কুতুহলে ॥ 
দেখিলে যে বীববেশ প্রস্থ বেনি মৃত্তি । 

ন বহি সৈন্য পলান্তি প্রাণে করি ভীতি ॥ 
সন্ভালি ন পারি সে উচ্ছন্প কলে মন । 
পলাইবিবাকু মন কলাক রাজন ॥ +১* ॥ 
ঝহিলাক যুদ্ধ যে প্রবেশ হেল! রাতি। 
পলাইব বোলি সে.কলবর-ন্পতি ॥ 

যে রাজার ইষ্ট ভণ্ড গণপতি দেব ॥ 
মহামহিমা তাহ্র অশেষ দুর্লভ ॥ 

যে অব! সাঁজই সেহি রাজ্যে লসকর । 

ন পারি হারি যাস্ডি জিণই কলবর ॥ 
সেছি গণপতি নানা বিগ্ৰহ করস্তি । 

ন পারি করিণ তেশু সৰ্ব্বে হারি যান্তি ॥ 
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আন কাহা বলে যে হুঅস্ত। এতে দূর । 
আপে জগল্াখ খে সমরে আগুসার ॥ ৭১৫ ॥ 

তেণু সেহি রাজা পলাউছি রাজ্য ছাড়ি । 

কলা ধল! রাউত সে যহ দেলে ধাড়ি ॥ ক 
তথাপি সে বাজন পলাই যিবা! বেলে । 

জণাইলা! যাই গণপতি-পাদতলে ॥ 

ভো দেব বহিখিলি যে তোতে 'আশ্রে কৰি । 

ছাড়িলি রাজ্যর আশ সৈন্য গলে মরি ॥ 

তু যে বিস্ররাজ কিছি বিস্ৰ কলু নাহি-। 

তুছি বিস্তর কলে কি সে খাক্তে যশ পাই ॥ 

এবে পলাউছি খু পারিলে বাক্ষা কর ॥ 

আকুলে পাই করি গলে ন্ুপবর ॥ +২৯ & 

বাজ যন আকুল যে হোইলে বহুত। 

বাৎসল্য ঘেনিলে তা পার্বতীর সত ॥ 

সাক্ষাত ত্রদ্ষতে্গ সেহু গণন্ধর পতি । 

পণ্ডিত মহাজ্ঞাত! সে ক্ষত্রিক্ষর ক্ষত্তি ॥ 


মহস্তার কলের কুঞ্রর মুখ । 

পৃথুল খোর খান্তাল বানর তেখ ॥ 
মহাপত্ডিত সে যে সকল বিগ্যাকরি । 
সুলকমল দেবতা পাশাক্ষুশ ধরি ॥ 

যমকু জিনিলে কালপাশ চড়াইণ। 
এবেহেঁ যম অছি বাহন মূযারেণ ॥ ৭২৫ ॥ 
ভণ্ড গণপতি সজ হোইলে সমরে । 








ওড়িয়। 
বিজয় যে গণনাখ কোপ গুরুতর । 
প্রবেশ হোইলে যাই সইনর ভিতর ॥ +৩* ॥ 
দবক্ষর মায়! কাহি জানিবে যে নর | 
সকলে শোই অছন্তি স্থানে যে যাহার ॥ 
পার্কতীর স্বত নিক্র সেবকর ছলে । 
আপণে বিজ্গয় কলে রণতূষি স্থলে ॥ 
ওড়িশা-রাজার ছলে বিজে জগল্লাথ । 
দেবদ্ধর দেবস্কর বান্ধিলা অনর্থ ॥ 
কালি রাউতর যে ভাই হলধর । 
লাগিলা গণপতিষ্ধ সন্দরে সমর ॥ 
পৰ্ব্বত! শতেক বাপ বিদ্ধি গণপতি । 
মাড়ি আন্মাছি সতে মন্দরর গতি ॥ ৭৩৫ ॥ 
বঙ্গবাণ গুণরে খে বসাই বাউতে। 
বিন্ধন্তেণ বাটে হত হোইলে পর্কতে ॥ 
দেখিণ যে গণপতি কোপরে প্রচণ্ড । 
অতি বেগে বিদ্ধিলে সে শতে অগ্নিকাণ্ড ॥ 
বাণ আসন্তেণ সর্বেদ যাউছস্তি জলি । 
জলধর বাণ যে বিদ্ধিলে বনমালী ॥ 
নিভিল। বহুনি খে নোহিল। তহি' কিছি। 
দেখি করি কোপ কলে পাব্দতীর বসি ॥ 
পর্রগ বাণকু সে যে গুণে বসাই । 
মঙ্তি করি বিন্ধিলে সে শর তক্ষপই ॥ ৯৪০ ॥ 
ফুফুকার করিণ আসস্তি নাগগণ । 
গকরুড়া শর যে বেগে পেশে নারায়ণ ॥ 
দেখি করি নাগগণ পলাইলে ছাড়ি । 
বেলু বেলু গণেশক অতি কোপ বাঢ়ি ॥ 
অনেক শ্ব যে তহি কলে গণনাথ । 
সকল শস্বমান যে হোইলা বিঅর্থ ॥ 
হসস্তি করকর রাউত বেনি ভাই । 
নৃতন শস্ব তুগ্ডর শিখিলাত নাহি ॥ 
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যেতে ইচ্ছা তুম্তর যে তেতে বাপ মার । 
আস্তে মারিবা! একা দ্াতস্তক সম্ভ্াল ॥ ৭৪৫ ॥ 
কাহিকি হে গণনাখ হেউ এতে দুঃখী ॥ 
যেতে যুদ্ধ কলে কালে ন পারিৰু বন্দি ॥ 
শুশিণ প্রজ্জলিত যে পার্দতীর বাল ॥ 
পবনে কদলিপত্র প্রায়ে তা শরীর ॥ 
ভগ্রদস্ত পাশাঙ্ষুশ নিজ করে ধরি । 
খোর হস্ত টেকিণ যে মহানাদ করি ॥ 
বিশ্বক্ূপ ধরিণ যে ধামে গণপতি । 
জন্তঈশ সুধিক যে মহা! বিশ্বমুদ্তি ॥ 
গঙ্জাননদ্ধ সঙ্গরে ধাইলে ইন্দুর । 
বড় রাউতদ্ক সে যে মারস্কে ত্রিশূল ॥ ৭৫৯ ॥ 
ঢালরে আড়িলে তাহা ন বাজিল। অঙ্গে । 
জগন্নাথ রাউত মিলিলে তার আগে ॥ 
স্বেতশব্ধা বারুকু বোইলে চক্রধর । 
মায়া করিণ তুহি যে হোইবু মার ॥ 
স্বেতবারু হোইলা যে মঙ্জার স্বরূপ । 
কালিত্সা রাউভ হেলে নবসিংহ কূপ ॥ 
মঞ্জারকু দেখি যেহ্ে হোক্ি যূধামানে । 
সিংহ দেখি যেপনে পলান্টি হন্তিমানে ॥ 
পলাইলা সৃষিক মঙ্ার গোড়াবস্তে । 
কুমিরে পড়িণ জ্ঞান হারি গণনাথে ॥ ৭৫৫ ॥ 
কেতেবেলে পুণ যে পাইলে নিজ জ্গান। 
শরণ পশিলে নরসিংহর চরণ ॥ 
ন ক্ছাপিণ মুক্ধ কলি ত্রোহী হেলি আলি ॥ 
EN te er eet 





ওড়িয়া! 
এবে যাই কহু তোহ সেবক রাজাকু। 
বহন পলাউ গড় ছাড়িণ আতস্তস্কু ॥ 
বোলন্তি গণপতি তো আজ্ঞা পরমাণ । 
বল বপু তাহার ভাজিল৷ সবর টাণ ॥ ৭৬+ ॥ 
ভো| নাথ শরণ যে পশিলি মুহি তোতে । 
তোহর পাদে শরণ রখ পল্নেত্রে ॥ 
এবে যাউ্ছি মুহি’ কাক্ষীরাজ। পাশ । 
পলাউ সে প্রাণ খেনি বাজ্ছ্য ছাড়ি আশ ॥ 
কহি তাক্ক গণপতি শিরে দেলে পাণি । 
ৰাজাঠাবে প্রবেশ শয়নপুরে পুণি ॥ 
মিলি কৰি বাজ পাশে পাৰ্দতীর বত্স । 
পলা্ম বে মহীপতি নাহি তোতে ঘশ ॥ 
মুছি'রে তোহার ছলে যুক্ধ করি গলি । 
আপনে যে জগপ্রাথস্ক বিজয় দেখিলি ॥ ৭৯৫ ॥ 
ন জাণি করিণ দু ঘে কলি খাই রণ । 
দুই রাউতে যে মোর খেশ্ছখিলে প্রাণ ॥ 
শরণ যে পশিলাক্ষ ছাড়ি দেলে মোতে । 
কি কৰিবি মু তাহাঙ্ক কি হেব মো হাতে ॥ 
রোমসুলে যাহার ক্ক্ষাণ্ড কোটি কোটি। 
শুক সনক মুনি খে বিৰিঞ্চহি” খটি ॥ 
মোহর শিক্দর যে সেবক 'অটে যার। 
মুহি নিকি তাঙ্ক সঙ্গে যুদ্ধে বলিআর ॥ 
মোহরি প্রায়েক হোই কোটি গণপতি । 
সমর কলে তাহাঙ্ক ন পারই জিতি ॥ ৭৭+ ॥ 
কহি করি গজ্জানন হেলে অন্তন্ধান । 
চেতি করি উঠিণ বসিলা যে রাজন ॥ 
পলাইবা ভেলিকি লাগিল| সেহিক্ষণি । 
সতে আসি শক্ৰ মিলে পাশে এহিক্ষণি ॥ 
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সেহিমতি অন্ধার দিশিলা+ দশদিশ। 
পলাঅ রে যেঝামতে বোইলা নরেশ ॥ 
বাজার ভণ্ডারে যেতে ধন রত্ব মূলে । 
জুর হেলা যে যেতে পারিলে বহি নেলে ॥ 
পাত্র মন্ত্রী পরজা যে মিলে তহি যেতে । 
পলাইলে যেঝামতে পশিলে বনস্তে ॥ ৭৭৫ ॥ 
নানাদি পদার্থমান পলাবস্তি ছাড়ি । 
যাআ লো ভাই লো। বোলি যে যাহারে লোড়ি ॥ 
যেসনে লক্ষ! পোড়ি দিঅস্তে হসুমন্ত । 
লক্ষাপুরবাসিমানে হোইলে যেমন্ত ॥ 
সেরূপে ডকা বোবালি হোই কুক্মাতুত্মা । 
নেইণ ন পারস্তি যে যাহা জব্য থুঙ্স! ॥ 
কুআতর। উদে হোই পাছিল! রজনী । 
পলাই খাউছি বান কুটুমক ঘেনি ॥ 
অন্তধ্যামী নাথ অটে কালিম্ম! রাউত । 
ঝিঅ পদ্মাবতী পাই এতেক নর্থ ॥ ৭৮০ ॥ 
জননীর সঙ্গে সেহু যাউছি পলাই । 
মোহ বাউত 'আজ্ঞাকু বিফল করাই ॥ 
বোলি অছি যেবে মু প্রমাণ করি খিবি। 
রাজ্য জিণি কন্যাকু মু চণ্ডালকু দেবি ॥ 
এবেত সে কন্তা ঘেনি যাইছি পলাই । 
মোহ রাউতর আজ্ঞা! বিফল করাই ॥ 
যহা সেহু রাজ! এবে পলাউছি বেগে । 
ছুই রাউত ঘোড়া যে পকাইলে আগে ॥ 
পড়িলে বোবালি একা পলাই নৃপরাণ । 
যাই ন পারিলে তার লগুতি গহণ ॥ ৭৮৫ ॥ 
এখি উত্তারু বে তহি: নিশি গলা পাছি। 
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ওড়িয়া 
যুদ্ধর সন্ভারমান তহি' অছি পড়ি । 
পাইক বাউতমানে পলাইলে ছাড়ি ॥ 
ভরসা পাইণ তহি গলে লসকর । 
ধন রত্ব কাঞ্চন যে সৰ্ব্ব হেলা জুর ॥ 
গাই মইফি অনন্যা ঘোড়া আদি মূলে । 
যেউ প্রবা যাহাকু মিলিল! কর্মফলে ॥ 
জ্যৈষ্টমাস শুক্লপক্ষ রাকা! বুধবার ৯ । 
কাঞ্চী জয় করিণ পশিলে লসকর ॥ ৭৯০ ॥ 
'অপুরুব ব্রবামান অতি চিঅবর্ণ । 
কনক সমান যে মুগুনি পাষাণ ॥ 
পুরুষোত্তম-দেবস্ু ডগর! জণাইলে । 
তো দেব লণ্ডতি বহুণে পড়িলে ॥ 
শুণি মহারাজ বড় হরয হোইলে। 
মন্ত্রী মূলে রাজার কুটুন্ব রখাইলে ॥ 


এখু অনন্তরে শুণ অপূর্ব বিচার । 

সে কাঞ্ধী-শাসনে যে সত্যবাদী গোপাল ॥ 
দুইজন ত্রাক্মণ যে একগ্রামে খিলে। 
বারাণসী খিবাকু সে দুহে' সঙ্গ হেলে ॥ ৭৯৭ ॥ 
কুলশেষ্ঠ ত্রাক্মণর দুহিতাটি অছি। 
পড়িআ। ব্রাহ্মণ যেউ্ট বিভা নোহি "ছি ॥ 
বারাপসী তীর্থ করি সান্সিলান্ বেলে । 
কুলশ্রেষট জরাবস্থ! ব্রজপুর ঠারে ॥ 
শব্পীরে অশকত সে বোইলে বিপ্রবর । 
আরে বাৰু তু আন্তরু প্ৰতিপাল কর ॥ 
এহিঠারে সাহা হোই উচ্ধরিব যেবে । 
দুহিতা গোটিকু ষে তুস্তক্থ দেবি তেবে ॥ 


৯. পাঠান্তর “দশমী গুরুবারপ । 


৭ 


ev 


কাক্ষী-কাবেনী 


সে বোইলা এতবেলে এহ! বোলুখিব । 
দেহ ভল হেলাবেলে নান্তি যে করিব & ৮** ॥ 
বোলে দেবা সীউকার সত্য সত্য মোর । 
যাহাকু ইচ্ছ। তুস্ভে তাহাকু সাক্ষী কর & 
দুহিতা দেবারে সাক্ষী গোপালঙ্কু কলে । 
দেহ ভল হোই পুলি গ্রামকু অইলে ॥ 
পড়ি ব্রাহ্মণ বোলে ছুহিতাটি দিঅ । 
বোইল! বচন কি ন্ন্যথ। হেব কহু ॥ 
পরিহাস করিণ সে বোইলেক শ্রেষ্ঠ । 

কি বিচারে ভাষুঅছ এসন গরিষ্ঠ ॥ 

সে বোইলে তেতেবেলে দেবা সত্য কল । 
এবে দেবাকু যে পুণি এমন্ট কহিল ॥ ৮*৫ ॥ 
কলি-গোল করিণ সে সভা! কলে যাই । 
সভাজন বোইলে হে সাক্ষ্য এখি কাছি" ॥ 
কাহ্ন, তিহাড়ি বোইলে এ কথা মো সত্য ॥ 
সাক্ষী যেবে কহিব মু দেবই দুহিত ॥ 
শ্ামদাস বোইল। হে! সাক্ষ্য অছি মোর । 
মানব হুহস্টি সাক্ষী মদনগোপাল ॥ 
সভাঙ্জন পরিহাস কলে তাহ! শুণি। 
সাক্ষী যেবে গোপাল তাহাঙ্ক ডাক পুণি ॥ 
স্যামদাস বিপ্র বেগে গলাক সে ধাই । 
যেকউঠারে গোপালক্ষু সাক্ষী অছি দেই ॥ ৮১+ ॥ 
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পরিহর করি যেবে ন খিব আপ । 

তুস্ব আগে ব্রন্মহত্যা হোইব প্রমাণ ॥ ৮১৫ ॥ 
গোপাল বোইলে দেখ পাযাণর দেহ । 

এ ন্ধপরে কেহ্ছে যিব| বিচারিণ কহু ॥ 
শ্যামদাস বোলে যেবে পাষাণ হোইল । 
পখর হোই কিস্পা বচন কহিল ॥ 

গোপালে বোইলে যেবে ধিবাকু বোলটি । 
কেবেছে পছকু যে ন চাহি'ৰ লেউটি ॥ 
তুস্ডে আগে চাল আন্তে খিবু পছে পছে। 
নৃপুরধ্বনি তুস্ভে যে শুপিম প্রতাক্ষে ॥ 
পছকু চাহিলে ন যাউটি আস্তে জাণ। 

ন চাহিলে সাক্ষী কথা কহিব। প্রমাণ ॥ ৮২+ ॥ 
সত্য করি বাহার হোইলে বেনি জণ। 
আগে আগে বিপ্র পছে শ্গোপাল আপণ ॥ 
চরণে নূপুর যে বাজই রুণঝুপ । 

সাক্ষী সম্ভক নিমস্ডে বিজয় আপণ ॥ 

আলি আসি মিলিলে সে কাঞ্ধীনগ্র পাশ । 
ব্ৰাহ্মণ মনরে খে কলা। অবিশ্বাস ॥ 

লেউটি পছে চাহিলে অইলে কি নাহি । 
পাষাণ ক্ূপরে যে গোপাল গলে বহি ॥ 
ত্রাক্ষণর সঙ্গে আউ বিজয় ন কলে। 
সত্যবাদী গোপাল সে দিস্ু বোলাইলে ॥ ৮২৫ ॥ 
গোপাল সাক্ষী বাক্যে সে শ্রেষ্ঠ ত্রাহ্মণ। 
পড়ি ত্রাক্মণকু যে কল! কন্যা দান ॥ 


রহিলে যে কাঞ্ধীপুরে প্রভু শ্রগোপাল । 
পুজা অচ্চনা খে বেড়া প্রাসাদ দেউল ॥ 
কলবর-কেশরী পলাই যিবা বেলে । 
দুআর মুদিণ গল! পুরাই দেউলে ॥ 


৯ 











এড়িশা-গজপতি কর্ণাট জয় কৰি । 
আপন্তি যে যাহার যেতেক ত্রব্য জরি ॥ 
সত্যবাদী গোপালক্ক দেউলে হন্ত দেই । 

_এতে দিনে জয় হেল! সে কথা৷ চিতোই ॥ ৮৩০ ॥ 
২, প্রগোপাল প্রগোপাল বোলন্তি নরপতি ॥ 
যুদ। দেউলে গোপাল বচন কহন্তি ॥ 
পুরুষোত্তম-দেব যে গোপাল-উপাসক । 
গোপালদ্ সমরস্তে গোপাল দেলে ডাক ॥ 
শুলি মহারাজ্জা বড় চকিত হোইলা। 
ছুআর ফুটাই সত্যবাদিক্বি দেখিল! ॥ 
অতি আনন্দে নৃপতি ওড়িশাকু চলি। 
ভণ্ড গণপতিক্ষি যে আপিলেক টালি ॥ 
অনেক দেবাদেবী মুগুনি দিব্য কম । 
উকি জলাকবাটি অনেক উত্তম ॥ ৮৩৫ ॥ 
অনেক অমূল্য জ্রব্য বুহাই সকল । 
ভণ্ড গণপতি যে দেবতা তাহান্কর ॥ 
সে যে বোলি খিল! মু পারিবি যেবে জিণি। 
তার ইষ্টদেবকু রখিবি পছে আশি ॥ 
এমস্ত চরিত যে রাজাহি” শুণিথিলে। 
দেউলপছে যে গণপতিক্কি বখিলে ॥ 
শ্ৰীগুণ্ডিচা-যাত অছি একবিংশ? দিন । 
কাঞ্ধী-বিজয় করিণ ফেরিলে রাজন ॥ 
কাকী-রাজার কুটুগ্ব মস্রিমূলে দেই । 
ওড়িশারাজ্যকু সে বিজয় নরসাই ॥ ৮৪০ ॥ 
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ফা পাঠান্তর "জীকর" । 





ওড়িয়া ৬১ 
এখু অনন্তরে সে রাউত বেনি বীনে । 

বাহুড়িণ বিজে কলে ভ্রনীলকন্দনে ॥ 

ই্ছাষ্ট শুক্ৰ তয়োদশী অটে লে দিনকে । 

জগন্নাথ বলভত্র লেউটি ক্ষেত্ররে ॥ ০ 
রাজ। লেউটি আসি অনেক দূরে অছি। 

প্রবেশ নীলকন্দরে বাহুড়ি শীবংসি ॥ ৮৪৫ ॥ 
বড়সিংহারর পুষ্প্অঞ্জলিহি' বড়ি । 

দেউল যে শোঁধা হেল! পলক্ষে পহুড়ি ॥ 

অঢ়াই পহুর যে হোই 'অছি রজনী । 

দক্ষিণ পারুশে যে প্রবেশ ভাই বেনি ॥ 


সকলে শোই অছন্তি হোই অচেতন | রা 
শিখর? সাহু বোলি গুড়ি মহাজন ॥ 

দরিজ গুড়ি সে সুহই ধনবন্ত । 

দীন দুঃখী প্রস্থঠাবে বিশ্বাস বহুত ॥ 

অপূৰ্ব্ব বেনি রাউতে বিজে বারু পরে । 

কি করুছ সাহু বোলি ডাকি তার দ্বারে ॥ ৮৫* ৪ 
ডাক শুপি উঠিপ অইলে মধুকারী । 

দেখে দ্বারে উ্ভ। অপুরুব অন্ত আবি ॥ 

জণাইল! কিস অর্থ ডাকিল আপণ। 

আজ্ঞ| দেলে বেগে যাই পণা গোলি আপ ॥ 

সে বোইলা তুস্তর মুণোহি ভলি পণ! । 

সর অমুরুত পাণি মরিচরে সিনা ॥ 

যাহ! তাহা হোই অবা নবাত মিলিব | 

তুছা গোলি দেবি যেবে অবধান হেব ॥ 

রাউত বোইলে তোর সিকা দেখ যাই । 

সর যে অম্বৃতপাণি মন্সিহি তহি' ॥ ৮৫৫ ॥ 


Ee 
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৬২ কাঞ্ধী-কাবেরী 


শিখর সাহু বোইলে মু দরিত অটই । 
খোই থিলে সিনা থাস্তা কি বোল গোসাই ॥ 
বাউতে বোইলে কিপ! হেউছু তাটকা । 
আছি কি নাহি তু ঘরে দেখ যাই শিকা ॥ 
তাহা শুপি শিকা যে দেখিল! মধুকারী । 
সর অস্ত মরিচ তহি: অছি পুরি ॥ 
চকিত হোই শিকারু কাঢ়িপ আণিলে। 
পণা-গোলি প্রন্থ তাহা মুশোহি' যে কলে ॥ 
সস্তোয হোইণ তাকু বোইলে বেনি ভাই । 
তোহ বংশরে আজু দরিদ্র নোহ কেছি ॥ ৮৬* ॥ 
মায়ানে যে মোহুছন্তি মধুকান্রী মন । 
দেখুছি অপূৰ্কাকূপ ন চিহ্নষ্ট জন ॥ 
*  * রাউত আজ্ঞ। কলে শুণ হে! মধুকাবী । 
কহিবু সে বাজাকু বাহড়ি বিবে ফেরি ॥ 
বখিখান্ম দেখাইবু, হনে কোরড়া ॥ 
বোলিবু তু একলক্ষ বান! এবে উড়া ॥ 
এমন্ত কহি কোবড়। তলে পকাবস্তে । 
লষ্টণ সে মধুকারী তলরু তোলস্তে ॥ 
অদৃশ্য হোইণ প্র্থ পশিলে বন । 
অনেক নিরোপিণ ভাহি'ল। মহাজন ॥ ৮৬৫ ॥ 
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ওড়িয়। ৬৩ 


কোরড়া সন্তক দেই অন্তর সে ঠারু। 
ভ্রহস্ত কোরড়াকু সন্তক দেখিবারু &. 
দেখিণ যে মহারাজ! সন্তোষ হবই । 
মধু সাহুকু বহুত প্রশংসা করই ॥ 
রাজা বোইলে যে ইচ্ছা মাগ মহাজন । 
মহাজন বোলে দেব রহিবাকু খান ॥ 
দক্ষিণ পাচেরি পণা-খিত্স ভিহ করি । 
পলাইলা সেহি দিন দারিজ্যহি' ভরি ॥ 


রজনী পাহিলে হেব শরগুত্ডিচা-যাত । 

চতুদ্ধ। মুষ্টি বিজয় কলে তিনি রথ ॥ ৮৭৫ ॥ 
কাঞ্ধীরাঙ্গা-দুহিতা যে পদ্মাবতী কন্ত।। 2 
মন্ত্রীঠারে তাহাকু বখাইখিলে সিনা ॥ 
চাণ্ডালে দেবাকু রাজা আজ্ঞা দেইখিলে । 
বিবেক যে মন্ত্রী তাহি' বিচারেক কলে ॥ 
সেহিমতি ছের। যে পঞ্জর| কাধ্য বেলে। 
কন্যাকু সমপি দেল! রাজ পাদতলে ॥ 

ভো দেব এহি তো হাড়ি এ কন্যাক নেউ। 
মুখর আজ্ঞ! যে অবজ্ঞা কিছি নোহ ॥ 
সমন্তে যে মন্ত্রীকি করস্ডি ধন্য ধন্য । 

সে পদ্মাবতীকি বিভা হোইলে বাজন ॥ ৮৮+ ॥ 
সাহস করি আপটে বিংশ * দিনে আসি । 
সাসমল পদ পাই মনে হেলে তোষি ॥ 
কাক্ষীরাজ! ইঞ্টে যে গর্ব করিখিলে । 

দেউল পছনে ভণ্ড গণেশ রখিলে ॥ 

সতাবাদী গোপাল যে বিজ্ছে ওড়িশাবে । 
অনেক দেবাদেবী যে রহিলে নানাঠারে ॥ 


৯ পোঠান্তর "একইশ” । 











মৃগুনি জলাকবাটি চউকি ভণ্ডারে । 
মুগুনি চউকিটি সোমনাথ চান্দিনীবে ॥ 
একলখি বানা সেহি দিস্থ উড়াইলে । 
কলবর-কেশরী যে নাম বসাইলে ॥ ৮৮৫ ॥ 


এমস্ডেণ গল! তহি কেতেহেক দিন 
মইফি পিশ্ডিকারে সে ন দেলা রাজন ॥ 
'আক্ঞ! দেলে বাত্রে প্রত শুণ নরসাই। 
যাচিল! পদার্থ মোতে ন দেউ কিপাই ॥ 
অইষি গাইবে বড় শরধা মো যন । 
বহুত দধি দুধ কৰিবি মু ভোজন ॥ 
আস্ত জব্য এবে আস্ত কোঠে নেই দেবু । 
গাঈ মষ্টযি ম্বত দেউলে পুবাইবূ ॥ 
কহিণ যে অন্তৰ্দ্ধান হেলে জগন্নাথে । 
হন্দর গাঈ মইফি পল হেলে এখে ॥ ৮৯* ॥ 
গাঈ-মহিষিক্ষ স্থতে হেলা নানা অব্য । 
সেহিদিঙ্ সুণোছি দেউলে হেলা! সবর ॥ 


এহি জগতাখ যে এমন্ড কৃত কলে । 
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ওড়িয়া 

সেহি বেনি রাউতঙ্ক পরিমূণ্ড! যাই । 
ঠাকুরপণক্ ত উপমা আউ নাহি ॥ 
তেণু করি মু যে সর্ব্ব আশা দূর করি । 
সে দুই রাউত-পাদে নিজ চিত্ত ধরি ॥ 
ভ্রনীলকন্দর গড় কটক তূবন। 
চাকিনী করস্তি ঘহি” ্রক্মা অিলোচন ॥ 
জগন্নাথ মহাপ্রভু শুভরাজ্যে বিজে। 
বেদবাক্য পুরাণে নিশাপ যার বাজে ॥ ৯৭* ॥ 
তাক্ষ কোঠভণ্ডারে চিহরাচোপ দেই । 
পুক্রযোত্তম চাকরী খটিঅছি তহি' ॥ 


শ্রজ্গগত্নাথন্ক মোরে দয়! খাই যেণু। 
কাহাকুই ন থাই মে! ভয় মনে তেণু ॥ 
সে প্রভূঠারে যে যখ! করিথাই আশা। | 
তেশিকি থে মন তার তেড়িকি ভরস! ॥ 
নানাদি অকর্ম যে কপট হিৎস। বাদ। 

ন ঘেনি মনরে মে! ভরসা! পন্মপাদ ॥ 
যেতেবেলে শরমুখকু দিঅই অনাই । 

এতে মাত্র টাণ মো মনর্রে আউ নাহি ॥ ৯৮৫ ॥ 
এতে পরিবন্ধে বিজ্ছে কাঞ্চীকাবেরীকি । 
শ্রবণকু অম্ৃত এ সকল প্রাশিক্ছি ॥ 

ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ ভক্তি মুক্তি মূলে । 
যাহার যেতে বিশ্বাস সে পাইবে ফলে ॥ 
সে কালিআ! রাউতর দাসর মূ দাস। 
বরুণদাস নাতি মু' ভাগীরখী শিক্ষা ॥ 
জগন্াথ বলভত্র সুভেজ! সুদৰ্শন । 

এহি চারি সাসন্তরু ন জাশই আন ॥ 
তান্ধর নিমক খাই তা্করি চাকিরী । 

সে বাহারে নাহি মোর আনরে কিকিরি ॥ 


৮৮ কাক্ষী-কাবেরী 


ভাহাঙ্কর আজ্ঞারে মো বিরোধী ন ভরি । 
বথাুখাই পদ মু যাহা তাহা করি ॥ ৯১০ ॥ 
শ্রী্গগহ্াথন্ক কাঞ্চীকাবেরী-বিজে রস । 

পুরুষোত্রমদাস যে রাউতঙ্ক দাস ॥ * * ৩ ॥ 








পাইয়া প্রসাদ-ভাত, , মাথায় মুছয়ে হাত, 
টি শৌচাশৌচ কিছুই না চাগ ॥ ১০ ॥ 
এশীবতীর্ঘ কোপারক, মহারোগ-সংহারক, 








> 





৭২ 


নীপ লোখ্র অক্ষর, পিয়াল পিপাসাহর, 
পারিভত্র প্রক্ষ কৃতমাল ॥ 
পলাশ পুত্রাগ চারু, ্রদ্ধদারু দেবদারু, 
তিনিশ শিরীষ স্বকুমার । 
শমী শ্যামা কুরুবক, অশোক চম্পক বক, 
সিন্দুক তিন্দুক বহুবার ॥ 
বিবিধ বিহঙ্গচয়, গান করে মধুময়, 
নানা বঙ্গে স্থরজিত কায়। 
স্বেচ্ছামতে খায় ফল, পিয়ে নিঝরের জল, 
চি বিলসিত তরুলতিকায় ॥ ২৫ ॥ 
শৃন্যে উড়ে ভরদ্ধাজ, নান। স্বরে ভীমরাজ্জ, 
থেকে থেকে জাগাইত বনে । 
ডাকে বন-পারাবত, স্বরে গন্ভীরতা কত, 
চাতক ভাকিত ঘন ঘনে ॥ 
বনপ্রিয় সেই বনে, পরম আনন্দ মনে, 


স্গাল লইয়া সুখে, সন্থরিত মহাস্থখে, 
দলবল বাধিয়ে মরাল ॥ ৩* ॥ 
রজনীতে ঝিজীরবে, নিত্রায় নিস্তক্ধ সবে, 
কেবল জাগিত ব্যা্গণ । 
নয়নে মশাল জলে, "আহার 'অস্বেখি চলে, 
মাঝে মাঝে ভীষণ গঞ্জন ॥ 
কোটী কোটী হীবাচুর, তিমির করিত দূর, 
বনে জ্যোতিরিঙ্গন-নিকর । 
যার গুণে চলদল, অপুস্পেও অবিরল, 
অগ্নিময় পুস্পের আকর ॥ 


এইরূপে কত কাল, ছিল বন্য পশু-শাল?, 


পুণ্যময় প্রশ্নাগ প্রদেশ ॥ ৩৫ ॥ 

এ সীম! লঙ্ঘন করি, পুখাভুমি পরিহরি, 
যে যাইত তার জাতি নাশ । 

দক্ষিণাপথ বা! অঙ্গে, কিবা ভ্রিকলিঙ্গ বঙ্গে, 
ছিল মাত্র ম্লেচ্ছের নিবাস ॥ 

কিন্ত মধুমক্ষিকার, যত বাড়ে পরিবার, 
ততই চক্রের সীম! বাড়ে । 


এত 
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কাক্ষী-কাবেনী 
সেইরূপ আধ্যবংশ, অনাধ্যে করিয়! ধ্বংস, 
ব্যাপ্ত ভারতের চক্রবাড়ে ॥ 
এই সে অরণ্য-দেশে, প্রথমেতে ছিল এসে, 
আধধ্য-ভয়ে ওঢ্‌. ভিল কুলী ॥ 
দ্বাপরের শেষ-ভাগে, রণজয় অহুরাগে, 
সমাগত আধ্য কতগুলি ॥ 
ক্রমে যত অনাচার, মেচ্ছ করে পরিহার, 
আধ্য-ভূমি হ'ল ম্লেচ্ছ-দেশ । 
কত তীর্থ প্রকটন, করিলেন সুনিগণ, 
দেবদেবীগণের প্রবেশ ॥ 
ক্রমে যত খর রবি, ধরা ধরে অন্য ছবি, 
সেই রূপ সমাজের গতি । 
ঞাগে হিৎস। অপকর্ম, অহিংস! পরম ধর্ম, 
প্রকাশিল! গোতম স্থমতি ॥ ৪ ॥ 
হ’ল কত কাল গত, এই দেশে সমাগত, 
তথাগত-মত নিরমল । 


Le 





বাংল! 


বিহিত প্রশান্ত মনে, বনিয়! বিজন বনে, 
ঈশ্বরের ধ্যানে স্রিদ্ধ প্রাণ । 

ভাবভরে নিমীলিত, নেত্র-অশ্র বিগলিত, 
সুখের নাছিক পরিমাণ ॥ ৪৫ ॥ 

কিন্ত এই সার মত, যুগান্তে হইল গত, 
মানুষের মন স্থির নয় ॥ 

যখ! নব নব ফুলে, ভ্রমর! ভ্রমেতে তুলে, 
অমণেতে সংবরে সময় ॥ 

পুনবর্বার ফুলদলে, চন্দন তঞুল ফুলে, 
পরমেশে পৃজ্ছার বিধান । 

পুরোহিতে দিয়ে বন্ধ, পাপে পরিত্রাণ অস্ত, 
পন্ড ছেদি পুন বলিদান ॥ 


মগধ-ঈশ্বর ভবগুপ্ত । 

বার বার আক্রমণে, তাড়াইল বৌদ্ধগণে, 
বিশ্বজিত-মত তাহে লুপ্ত ॥ 

যযাতি-কেশৱী নাম, সেনাপতি গুণধাম, 
সক্ধি-বিগ্রহের অধিকারী । 

বৌদ্ধের গৌরবহুর্তা, প্রথম শাসনকর্তা, 
কটকের স্থত্রপাতকার্ী ॥ ৫* ॥ 

অস্বেষিয়া জগন্রাথে। বলভত্র ভত্রা সাথে, 

* দেউলেতে বসাইলা পুন । 

বলি যাগ যজ্ঞ হোম, পঞ্চ-দেব পূজাস্ডোষ, 
কলিঙ্গেভে বৃদ্ধি বহুগুণ ॥ 

অত্রাঙ্ধণ এই দেশ, নিরখি অস্তরে ক্রেশ, 
কনৌজীয় অযুত ত্রাক্মণ । 











বাংলা 
সে বংশে মহিমাসীম, ভুপাল 'অনক্গভীম, 
বড় দেউলের প্রতিষ্ঠাতা । 
কটকেতে পরিপাটী, কিবা দুৰ্গ বারোবাটী, 
এবে শুধু মনন্তাপদাতা ॥ ৮* ॥ 
হায় রে ইংরাজ রাজ, করিলি গহিত কাজ, 
তোরা নাকি কীর্তি প্রহরী ? * 
তবে কেন করি চুর, সেই বারোবাটী পুর, 
হিন্দুর গরিম! নিলে হরি ? 
ভার পৌত্র গুণাকর, নরপিংহ নরবর, 
কোণার্ক তীর্খের প্রতিষ্ঠাতা । 
শিবাই সাস্বার কাজ, বিশ্বকৰ্দ্মে দেয় লাজ, 
রি এবে সব নষ্ট, হা বিধাতা ॥ 
নেত্র-বাস্থদেৰ নাম, ছিল রাজা গুণগ্রাম? 
চারি শ পচিশ বর্গত। 
অপুত্রক নরপতি, সতত বিষগ্লমতি, 
াক্ষকাধ্যে উৎসাহ-বিহত ॥ 
একদিন ভ্রীমন্দিরে, দেব-দর্শনান্তে, ফিরে, 
যাইবার সময় রাজন । 
_ দেখিলেন মতিমান, অতিশয় ক্ষপবান, 
যুবা এক কৰিছে হমণ ॥ 
স্থধ্যবহশী রাজপুত, সৰ্ব্ব জুলক্ষণযুত, 
বিদ্ধৃষিত বহু গুণ-জ্ঞানে। 
মিষ্টালাপে তুষ্ট হয়ে, বাছা তারে সঙ্গে লয়ে, 
বাখিলেন নিজ সঙ্গিধানে ॥ ৬৫ ॥ 
স্বপনেতে প্রত্যাদেশ, .. পাইলেন উৎকলেশ, 
পুত্রব্ূপে করিতে গ্রহণ । 4 
কপিলেন্দ্রদেব নাম, অসীম লব দাহ; 
যোৌবরাজ্যে পাইলা বরণ ॥ 


ইতি গ্র্থ-স্ছচন! নামক প্রথম সর্গ। 


ৰস 





দ্বিতীয় সর্গ 
কথারম্ত 


নেত্র-বাস্থদেব আন্তে কপিলেন্ছ সাজ । 
উৎকলের সিংহাসনে করিলা বিরাজ ॥ 
সহজ সমর-জয়ী বিক্রমে কেশরী ॥ 
বিস্তারিল নিজ রাজ্য বহু রাজ্য হরি ॥ 
শাসনের সীমা সেতুবন্ধ রামেশ্বর । 
রাজধানী ছিল রাজমাহেন্দরী নগর ॥ 
বিশ পুত্র তপতির বড় বলীয়ান্‌ । 
হামীর বলিয়! তারা পাইল আখ্যান ॥ 
অগ্রল্ বলহামীর বলরাম প্রায় । 
গদাযুদ্ধে কালপাত করে মহাকায় ॥ ৫ ॥ 
দ্বিতীয় কালহামীর ছুই স্বন্ধে তৃণ । 
সব্যসাচী প্রায় শর-সন্ধানে নিপুণ ॥ 
যযাতি-হামীর নামে তৃতীয় কুমার । 
'অসি-চালনায় তার তুল্য নাহি আর ॥ 
এইন্পে অস্থে শবে পটু বিশ স্থাত । 
কিনস্ক কেহ নহে বিশ্যা-বিজ্জান-বিযুত ॥ 
বাসনে সময় হরে, নিরখি রাজন । 
বিজনে বসিয়! সদ! ব্যাকুলিত মন ॥ 
পরস্পর ঈশখা ভাব, বিবাদ প্রবল । 
হায় রে দৈহিক বল! 'অনর্থ কেবল ॥ ১০ ॥ 
রাজা ভাবে মম আস্তে এই পুভ্রগণ । 
লাঠালাঠি করিবেক রাজ্যের কারণ ॥ 
বসজদিন এই চিন্তা কি হইবে শেষ । 
নির্ভর ইহাতে মাত্র প্রস্থর আদেশ ॥ 
এক দিন স্বপ্রে দেব দেন প্রত্যাদেশ । 
“মম অভিলাষ যাহ! শুনহ নরেশ ॥ 
“কালি সন্ধা! আরতির সময় যখন । 
“দ্শনা্থে মন্দিরে করিবে আগমন ॥ 








বাংলা 


“বাইশ সোপান আরোহণের সময় । 
“পশ্চাতে থাকিয়া যেই তোমার তনয় ॥ ১৫ ॥ 
“অংশুকের অধোভাগ করিয়া ধারণ । 
“ধীরে করিবেক তব পদাহ্ুসরণ ॥ 
“তাহারেই যৌবরাজা করিবে বরণ। 
“তব অস্তে উড়িশ্নার রাজ! সেই জন ॥” 
প্রত্যাদেশ পেয়ে নৃপ হরখিত মন । 

পর দিন প্রদোষেতে সহিত স্বগণ ॥ 
দেব-দরশনে যান সহ সব স্থত । 

দেখ দেখি! ঈশ্বরের খেলা কি অস্ভুত ॥ 
ভাবি প্রত্যাদেশ কথা অস্থির নরেশ । 
বাইশ সোপানোপরে করিল! প্রবেশ ॥ ২* ॥ 
সপ্ত পীঠ উপরেতে উঠিবার কালে। 
অংশুকের সীমা লগ্ন চরণাস্তরালে ॥ 
পশ্চাতে থাকিয়া এক যুবক নন্দ । 
সীম! উঠাইয়। ধরে যেরূপ কিন্কর ॥ 

মুখ ফিরাইয়া রাজ! করেন দর্শন । 

নিজ উপজায়া-জাত পুত্র সেইজন ॥ 
নামেতে পুরুষোত্তম কূপের নিধান । 
ভূপতির প্রতিক্লুতি, পরম ধীমান্‌ ॥ 
কিবা জন্স-ক্রটি তার খণ্ড তপোফলে। 
কলক্ষী শশ্াক্ষ প্রায় উদিত ভূতলে ॥ ২৫ ॥ 
পুনরায় হেরে রায় সে বিশ নন্দন । 
সোপানে নিশ্চিন্ত মনে কৰিছে গমন ॥ 
তাহার উদ্বেগে মাত্র উৎকন্ঠিত নয় । 
পাষগু কি যণ্ড তারা তনয় ত নয় ॥ 
পুরুষো ত্রমের প্রতি রাজা সেইক্ষণ । 
অতিশয় স্বেহভরে করেন ঈক্ষণ ॥ 

মনে মনে চিন্তা এই, “একি কুঘটন ? 
সন্তাপের হেতু সাত সুজাত নন্দন ! 


৭৯ 
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কাঞ্ধী-কাবেরী 


বিজাতেরে রাজ্য দিতে প্রত্ুর আদেশ । 
হায় হায়! মম ভাগ্যে এই ছিল শেষ ॥” ৩৯ ॥ 
সম্বোধি সে স্ভগেরে কহেন রাজন ॥ 
“বাঙ্পুবে খাঁক তুমি, আমার সদন ॥” 
রাজার দেখিয়া ভাব, শুনি সেই কথা । 
অমাত্যসমৃহ করে ঠারাঠারী তথা ॥ 
সেই দিনাবন্ধি রাজকুমার সোসর । 
ব্বাপুরে বাড়িল তাহার সমাদর ॥ 

যত পরিচার আর পারিযদ-গণ । 
যুবরাজ্জ বলি তারে করে সম্বোধন ॥ 
ক্ষুষ্টিত হামীরগণ, অহুতপ্ত মন । 

দেখা মাত্র দহে গাত্র ঈর্ধা-হুতাশন ॥ ৩২ ॥ 
সংগোপনে বসি সদ! করয়ে মঙ্জণ1। 
কেমনে বিগত হবে প্রাণের যস্তরণা ॥ 
সবে বলে মার ছস্টে বিহিত সন্ধানে । 
নিক্ছনে যখন পাবে সংহারিবে প্রাণে ॥ 
একদ। বলহামীর অগ্রজ্জ কুমার । 

চরণ চারণ করে যখ! সিংহদ্বার ॥ 
প্রদোষ সময়, সঙ্গে নাহি আর কেহ । 








বাংলা 


“ভাল, ভাল, তাই ভাল ! নাহি কিছু ক্ষতি । 
“কিন্ত আমি অন্্র এক ছাড়ি তোর প্রতি ॥ ৪ং ৫ 
“রে বর্ধন যদি সামালিতে পার তায়। 
“নিশ্চয় জানিব তোরে ঠাকুর সহায় ॥” 
এত বলি গরজ্জিয়। ছাড়িল তোমর । 
অব্যর্থ সন্ধান তার জানে সব্দ নর ॥ 
দেখহ দৈবের কর্শ্ম, বিষম দুর্গম । 
অবহেলে সামালিল জীপুরুষোত্তম ॥ 

লক্ষ্য হ’ল ব্যর্থ, বার্থ তোমর বিশাল । 
কর প্রসানিয়। ধরে যেমন স্বপাল ॥ 
লক্াভরে অধোমুখ হইল হামীর ॥ 

চকিত হইল স্থির, হৃদয় অস্থির ॥ ৫* ॥ 
ভাবী ভাবি আরে! মনে বাড়ে মহাক্লেশ । 
পলায় দক্ষিণাপথে পরিহরি দেশ ॥ 
'অনস্কর বিকু-পদে ভক্তি-নয় কায়। 
জপুরুষোত্তম রায় প্রণত তথায় ॥ 
ইষ্টদেবে প্রি মনোছঃখ গেল দুরে । 

ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল রাজ্বপুরে ॥ 
কত দিনাস্তরে ক্রতু নিদাঘ প্রবেশ । 
খরতর কর-শর বরিযে দিনেশ ॥ 

প্রতপ্ত পৃথিবী, পয়ঃ, প্রতপ্ত পবন । 
উপবনে যায় লোক, তাজিয়া ভবন ॥ ৫৫ ॥ 
কিবা বনে, উপবনে, কিব! গিরিবনে । 
ম্ানব্ণ, শীর্ণপর্ণ, স্রমলতাগণে ॥ 

তাপে ত্র মৌনব্রত বিহঙ্ষমগণ । 
পল্পবের আড়ে করে দেহ সংগোপন ॥ 
'আরক্কিম তালু কঠ বিশুক রসনা। 
মুক্তমুখে করে পবনের উপাসনা! ॥ 
কোথায় রয়েছে বায়ু, না হয় সন্ধান । 
হুযুপ্ত জগত, কিবা শ্বাসগত প্রাণ ॥ 


৮১ 


কাঞ্ধী-কাবেরী 


বাসের সঞ্চার নাই স্তম্ভিত সকল ॥ 
চিত্র-লিখিতের প্রায় অচল সচল ॥ ৬* ॥ 
ন। নড়ে তরুর পাতা, স্ৃত-প্রায় লতা । 
বাঘুভোগ-ৰিরহে বিহুত মহীলতা ॥ 
জগংজীবন যেই, অভাবে তাহার । 
জগতে কি থাকে আর, শোভার সঞ্চার ? 
একে অস্কহিত বায়ু, তাহাতে তপন । 
বরিযে কিরণ খেন হোম-হুতাশন ॥ 

যেন জরে দগ্চ-তন্থ বহুমতী মাতা । 
অকালে কি স্থষ্টিনাশ করিছেন ধাতা ? 
ফেন-লালাবৃত মুখে রসনা চলিত । 
হের! হিং বনচর কিবা বিকলিত ॥ ৮৫ ॥ 
বিক্রম-বিহত ব্যাস, লুকায় গহ্বরে । 
বারি 'অগ্বেধিয়ে ফিরে মহিযনিকরে ॥ 
বনবরাহের দল পদ্ষিল পুঞ্ধরে । 
গড়াগড়ি যায়, তাপ নিবারণ তরে ॥ 
ভয়ন্ধর ভাব একি নিরখি কাননে । 
অবতীৰ্ণ হুতাশন সহশ্ব আননে ॥ 

বিকচ কুস্দন্ত কিব! সিন্দুর বরণ ॥ 

অমনি প্রবল বেগে উঠিল পবন ॥ 

পবনে পাবকে মিলে ঘন আলিঙ্গনে । 
ভশ্ম-সার করিতেছে তরুলতাগণে ॥ +* ॥ 
পলায় বিহগকুল তেজিয়| বিটপী । 

তরু পরিহরি ধায় দলে দলে কপি ॥ 
তরু দহি নিরাশ্রশ়ন প্রচণ্ড অনল | 
বনভ্ুমে তৃণদলে পড়ে অনর্গল ॥ 
বেপুরনে অতি বেগে দীপ্ত ক্ষণে ক্ষণে । 
চটপট ঘোর শব্দ গহনে কাননে ॥ 
কিবা! চারু কষিতকাঞ্চন-কলেবরে। 
শিমুলের বনে জলে কোটরে কোটরে ॥ 





৩ 
পলায় কুরক্দদল হইয়া বিকল । 

ভয়ন্ধর ভাব একি ধরে দাবানল ॥ ৭৫ ॥ 
কি শোভা! বজনীকালে শেখরে শেখরে! 
প্রকচিত দাবানল দ্বিতীয় প্রহরে 
নীলবণ নগচ্শ্রনী দীর্ঘ কলেবর । 

থাকে থাকে দাড়াইয়া! যেন নিশাচর ॥ 
'অনলের শিখারাজী শোতে শিরোপর । 
অ্রব স্বৰ্ণময় কিবা মুকুট স্তন্দর ॥ 

কছু লুপ্ত, কু দীপ্ত, হয় প্রতিক্ষণে। 
অভিনব আশ! যথা প্রেমিকের মনে ॥ 
শেখরে নিভিলে অগ্নি প্রভাত-সময় । 
ধূমময় দেখ! যায় ঘারু চূড়াচয় ॥ ৮* ॥ 
প্রভাত-ভান্গর ছট! লাগিয়াছে তায় । 
ধীর সমীরণে চলে অচলের কায় ॥ 
কভু আলি পড়িতেছে চরণে তাহার । 
শ্যামার চরণে কিবা জবাপুস্প-হার ! 
সাগরের গর্ভ তেজি সংযত স্বগণে। 
ভাঙকরে বাম্পরাশি উঠিয়া গগনে ॥ 
নানারূপ মেঘাকারে হয়ে পরিণত । 
আকাশেতে চলিতেছে গজ্জযুখ মত ॥ 
প্রভাতে প্রত্যহ আলি হয় দৃশ্যমান । 
কিন্ক কত বিন্দু বারি নাহি করে দান ॥ ৮৫ ॥ 
কখন কখন তর্জে গর্জে ঘোরতর । 
চমকে চপল! বালা হাসায়ে অদ্বর ॥ 
বোধ হয় এইক্ষণে হইবে বরষা । 
স্বপ্রের সমান সেই বিফল ভরসা ৪ 

দিন দিন ক্ষীণ-বারি যত জলাশয় । 
বিষম বিপদাপন্ন ছজলচরচয় ॥ 
শুখাইছে সরোবরে সরোজের বন । ক 
কোনমতে স্বল্প জলে বাচায় জীবন ॥ 





৮৪. 


ভি 


কাক্ষী-কাবেনী 


হায় যেই ভান্কনে ফুটে শতদল । 

সেই ভাঙ্গ করে তার জীবন বিকল ! ৯* ॥ 
সরোবরে স্বান আর নাহি হয় সুখে । 
পক্ষময় পয়ঃ তপ্ত মধ্যাহ্ৃ-ময়খে ॥ 

মন্ত্ৰণা করিল যত রাজার কুমার । 

চল সবে সিন্ধুঙ্গলে করিব বিহার ॥ 
পুরিস্নারে সঙ্গে লগে ্বকাধ্য সারিব । 
সন্করণ দিতে দিতে বুড়ায়ে মারিব ॥ 
চলিল কুমারগণ জলধির তীরে । 

নান। জল-কেলি 'আরভিল নীল নীরে ॥ 
তরল তরঙ্গমালা, ধায় উভরড়ে ॥ 
বেলাকুলে আসি তুর, চূর্ণ হয়ে পড়ে ॥ ৯৫ & 
নিরমল ফেনরাশি নাচে শৃন্যোপরে। 
নান। রঙ্গ ফলে তাহে দিনকর করে ॥ 
হরিত, লোহিত, পীত, পাটল আকার । 
কত লক্ষ স্ফটিকের জলে দীপাধার ॥ 

টল টল, ঢল ঢল, পবন হিল্লোলে। 

যেন মদে মত্ত হয়ে পড়িতেছে ঢালে ॥ 
গরজ, গরজ, সিন্ধু! গরজ গভীর । 
(কোনকালে স্থির নহে তোমার শরীর ॥ 
চিরকাল একভাব, আর একতান । 
তুমি মাত্র অনন্ত শক্তির অভিজ্ঞান ॥ ১০০ & 
তুমি মাত্র অনন্তকালের ্বছায়া । 
স্বদেশে বিস্তারিত আছে তব কায় ॥ 
সব্দজাতি প্রতি তুমি সাধারণ ধন । 
পক্ষপাত নাহি তব সকলে স্বজন ॥ 
ধরাভলে আছে যত তরঙ্গিলীগণ । 

তব দেহে সকলের বেগ প্রশমন ॥ 
কলিঙ্গ কি বঙ্গ দেশে খেলে যেই নীর ॥ 
সেই নীরে ধৌত পুন ইংলণ্ডের তীর &. 





ভি 


বাংলা 


তোমার উদ্বারভাব হেরি পুন পুন । 

হায় কেন নরজাতি ন! শিখে সে গুণ ? ১০৫ ॥ 
তোমার সহিত তার! দেয় হে তুলন! ॥ 
অর্থহীন কলপনা সে, বিফল কলনা ॥ 
গুণের সাগর এই, র্ূপ-রত্বাকর । 
যশের জলধি এই, রসের সাগর ॥ 

ক্ষণে ক্ষণে ভঙ্গ যার! তব বিশ্বাকার । 
হায়! তারা কেন করে এত অহঙ্কার ? 
এই দেখ, এই ছার রাজপুত্রগণ । 
ঈখানলে অন্থক্ষণ সন্তাপিত মন ॥ 

কিন্ত যখ! প্রদীপে পতঙ্গ ভন্ম হয়। 
'অচিরাৎ সে অনলে পাইবে অতায় ॥ ১১ ॥ 
মুখেতে অস্ত ক্ষবে, গবল হৃদয়ে । 
মানিতে প্রাণের বৈরী, আভীরী তনয়ে ॥ 
ভাইগণে সন্ধোধিয়ে কহে একজন । 
“ডুৰিয়। থাকিতে কেবা পার কতক্ষণ ॥ 
দুইজনে, ছুইজনে, পরীক্ষা হইবে । 

যে হারিবে, জয়ীজনে স্কন্ধেতে লইবে” ॥ 
এইমত খেল! হইতেছে কতক্ষণ । 

দেখহ দৈবের খেলা কুটনিরবনন্ধন ॥ 
শ্ামল-হামীর নাচে কনিষ্ঠ নন্দন । 
পুৰিয়ার প্রতিদ্ধন্দী হ'ল সেইজন ॥ ১১৫ ॥ 
দুইজনে নিমজ্জিত হ'ল শিল্ধু-নীনে । 
বাকি সব রাজপুত্র দাড়াইয়। তীরে ॥ 
কিছুক্ষণ পরে তারা, পড়ে ঝাঁপ দিয়ে । 
পুরিয়ারে অন্বেিছে জল-মধ্যে গিয়ে ॥ 
তার পরিবর্তে তার! স্যামলে ধরিয়া । 
কণ্ড-আকৰ্ষণে ক্ষণে ফেলিল মারিয়া ॥ 
তরঙ্গে ভাসিয়! গেল তার কলেবর । 
তীরে উঠে ভাইগণ আনন্দ অন্তর ॥ 


« 


ve 


ভি 


কাকী-কাবেরী 


উঠিয়া নিরখে তার! চক্রতীর্ঘ ফুলে । 
দাড়ায়ে পুরুষোত্তম আছে বেলাকুলে ॥ ১২০ ৪ 
দেখা-মাত্র সকলের শুখাইল সুখ । 
স্তস্ভিতের মত চায়, শোকে দহে বুক ॥ 
ইতিকর্ভব্যতা-হত খ্বত চৌর প্রায় ॥ 

মনে ভয় কেহ যদি জানায় রাজায় ॥ 
নিস্তার কোথায় তার দোষী যেই জন? 
'সহুতাপ-হুতাশনে দগ্ধ হয় মন ॥ 

হৃদয়স্থ আম্মদেব দেন শান্তি ঘোর ॥ 

কিব দিব! বিভাবরী ভীত যেন চোর ॥ 
অনুক্ষণ ভাবে হায় কি করিস আমি । 
ছুলেছিস্থ হৃদয়ে বাজিত অন্বধামী ॥ ১২৫ ॥ 
অগণিত বৃখ! ভয়ে তন্থ হয় ক্ষীণ । 
পাঞুর বদনভাগ- যেন প্রাণহীন ॥ 
লোকনে অক্ষম সেই প্রভাতের শোভা । 
পুর্ধভাগে স্মিত যবে উষ! মনোলোভা! ৪ 
প্রকৃতি বিরুতকুপ তাহার নিকটে । 

তার তরে বৃথা ভাঙ্গ দিবস প্রাকটে ॥ 
সরোবরে বৃথ! ফুটে কমল কহলার । 
উপবনে বৃথা ছুটে স্বরভি-স্ভার ॥ 

তার তরে বিফলে বিহঙ্গ গান করে। 
বিফলে শারদ-শলী অমৃত বিতরে ॥ ১৩* ॥ 








বাহল। 


এইরূপ অন্ততপ্ত বাজপুত্রগণ । 

কি হইবে কোথা যাবে চিন্তা অনুক্ষণ ॥ ১৩৫ ॥ 
নিৰ্্ধনেতে যুক্তি স্থির করি পরিশেষে । 
সংগোপনে পলাইল পশ্চিম-প্রদেশে ॥ 
কপিলেন্দ্রদেব শুনি এই সমাচার ॥ 

মোহ মুগ্ধ হয়ে পড়ে করি হাহাকার ॥ 
দশরখ-প্রায় রাঙ্গা পেয়ে পুত্র-শোক । 
কিছুদিন অন্তরেতে প্রাপ্ত পরলোক ॥ 
ভপুরুষোত্রম-দেবে তবে মক্ত্রিগণে । ad 
অভিষিক্ত করে গজপতি-সিংহাসনে ॥ 
রামরাজা-প্রায় বায় স্বরাজ্য-শাসনে । 
ছুষ্টের দলনে আর শিল্পের পালনে ॥ ১৪৯ ॥ 
প্রথরপ্রতাপ অতি ধীমান্‌ শমান্‌ । 

কর্ণের সমান দানে, যশের নিধান ॥ 
পূরবীরপত্ডিত-মণ্ডিত মহারাজ । 
বিক্রম-সদিত্য সম শোভিত সমাজ ॥ 
জঙ্গলীয় বাজগণ কি্কর সমান । 

কেহ ধরে পানদান, কেহ পিকৃদান ॥ 

কেহ শিরে ধরে ছত্র, কেহ মৌবছল । 

কেহ মুখঅগ্রে ধরে দর্পণ বিমল ॥ 

তার প্রতি যেই দেশ করিল! অর্পণ । 
অন্যাপি বিখ্যাত নাম আছয়ে দর্পণ ॥ ১৪৫ ॥ 
অগ্যাপি পুরুষোত্তমপুর বর্তমান । 

কিন্ত সিংহকুল পরে হ’লে সুসম্মান ॥ 
সেইরূপ গড়পদ! ভূঞার কুমার । 
অর্থ-লোভে করে ব্রহ্মধ্্ম-পরিহার ॥ 
হেনমতে কত শত কীন্তির আধান । 

কেবল কুলেতে কালী কলঙ্ধী সমান ॥ 
কিন্ত রাজ-লক্ষ্মী যারে করেন বরণ । 


কি ছার পদার্থ তার কুলের গঞ্জন ? 


ভন 


কাক্ষী-কাবেন্সী 
রাজ-রান্গ-চক্রবন্তী কুণ্ড গোলকাদি । 
পাও আর সুধিষ্ঠিরে কেব! প্রতিবাদী £ ১৫ ॥ 
ভোজরাজ, মত্ররাজ, জ্রুপদ নৃপতি । 
পাশুবে কুটুস্থ করি চরিতার্থ অতি ॥ 
সেইরূপ উৎকলের অধিপতি প্রতি । 
কল্যাদানে অগ্রসর কত মহীপতি ॥ 


ইতি কথারস্ত নাম দ্থিতীয় সর্গ । 2 

















বাংলা 


বসি অহরহ, 
কতন্ধপ যুক্তি করে । 
বিভবে বিপুল, ক্ূপেতে অতুল, 
কে-আছে ভব-ভিতহে ? ১৫ ॥ 
স্থির অবশেষ, উড়িশ্বা-নরেশ, 


এই যোগা হয়, উচিত প্রত্যয়, 


শুনি কাঞ্চীরায়, দিল তাহে সায়, 


> 


* শুনি গজপাতি, 


হরষিত মতি, 
ভেটিতে সত্বরে যান ॥ ২৫ ॥ 
কর্ণাট-ঈশ্বরে, 





বেদি রখোপরি, বিরাজে স্বন্দরী, 
ভর! সহ সুদৰ্শন । 
এক দৃষ্টে বয়, যত যাত্রিচয়, 
চরিতার্থ মনে মন ॥ ৩০ ॥ 
পপ্রলয়-সময়, সিন্ধু উখলয়, 
হেন কোলাহল-রোল । 
জয় জগত্নাথ, জয় জগল্পাথ, 
হরিবোল হরিবোল ৪” 


দেখিয়া বাজার, রীতি এপ্রকার, 


“এনে ছুহিতায়, দিব আমি হায়? 
ধিক্‌ ধিক্‌ অভাজন ! ৩৫ ॥ 
"সমুদ্রের জলে, শিলা বাৰি গলে, 
বিসজিব পল্থিনীরে । 
“বৃথা পরিশ্রম, দূরে গেল ভ্রম, 
চল যাই দেশে ফিরে ॥ 
“কি আছে স্থিরতা, কেবা এ দেবতা, 
জগহ্াথ যার নাম । 


৯৩. 








নথ 


৯৬ 


কাক্ষী-কাবেরী 
"সে পদে আমার, বাজত কি ছার, 
চগ্ডালন্ অ্রক্ষপদ ॥ 
“কাল বিষধর, পরল আছর 
কাক্ষীব্াজ নিন্দাবাদ । 
“সহিত অন্তর, তঙ্গ জর জর, 
হায় হায় কি প্রমাদ ! 
“অপিতে আমায়, নিজ দুহিতায়, 
এনেছিল সঙ্জে লয়ে । 
“আমারে না দিল, চণ্ডাল বলিল, 
মানমদে মত্ত হয়ে ॥ 
“আমার এ পণ, শুন সভাজন, 
সত্য যদি জগতপতি । 


“সত্য যদি তার, চরণে আমার, 








তবে সে ক্ষম| পাইবে ॥ ৬৫ ॥ 

"সদা মত্ত মন, তবলিয়াছ পণ, 
কাক্ষী-কাবেরীর জয়। 
প্রাজ-যোগ্য রীতি, নহে এই নীতি, 
প্রতিজ্ঞ! তুলিয়া রয় ॥ 

“কহ স্থপকারে, দিউক আমারে, 
পযুযষিত আঅন্রভোগ । 


৯৯ 


= 


কাক্ী-কাবেনী 


“লয়ে তার মাত্রা, কর যুদ্ধ যাত্রা, 
নিশাশেষে শ্তভ-যোগ ॥” 
স্বপন ভাগিল, ন্বপতি জাগিল 
চলে স্রত কারাগারে । 
স্থপকার-পাক্স দণ্ডবৎ-কায়, 
নিপতিত বারে বারে ॥ 
করি নমস্কার, মাগে পরিহার, 
পক্ষম মোরে অভিরোষ । 
তুমি পুণ্যবান, ভকত প্রধান, 
না ছানি করেছি দোষ ॥ 
পযু ষিত অন্র, ভোগেতে প্রসন্ন, 
করহু ঠাকুরে মোর । 
সেবা প্রয়োজন, €ষব। আয়োজন, 
করহু থাকিতে ঘোর ॥” ৭* ॥ 
যখ। সংগোপন, ভোগ সমর্পণ, 





শঅসংখ্য-ভাঙ-ভাম্বরত ! 
“অশেষ-পাপ-নাশনহং । 
“হুধারসাবতারণহ । 
শশ্মবামি নাম তারণহ। 
“সয়ে নিদান-ক্শ্মণাম্‌ । 
পরুপানিধান পাহি মামু ॥ ৮৪ ॥ 
“অসংখ্য-রেণুরাজিতঃ ॥ 
“অসংখা-জীবপৃত্থিতঃ ॥ 
"অসংখ্য-লোক-গুশ্ফিতঃ । 
“ভবে ভবস্তমাশ্রিতঃ । 
“নমামি বিশ্বকারবে । 
“তরিস্তমোভবার্ণবে । 
পশ্রবোধ-সৌধ-সিদ্ধবে । 
"স্বদীনহীন-বন্ধবে ! 
“নমামি লীল-দেহিনে ! 
শক্ছনীল-শৈল-গেহিনে । ৯* ॥ 
শত্রিলোকচিন্তমোহিনে ! 
“তুরস্তসংঘ-স্রোহিণে। 


নল 








নত পদয়ামস্সাভয্মাকরঃ ! 
“অঘৌঘমাশ্ু সংহর !” 
রেখো রেখো শরচরপে, জীবনে মরণে রপে, 
চরণ স্মরণে মন রয়। 
“ত! যদি আয়ত্ত মোর, কি আছে স্থথের ওর, 
তুচ্ছ বোধ করি জয়াজয় ॥ 
“যখন চিন্তাই মনে, তব দয়া অকিঞ্চনে, 
তখনি স্তন্ভিত হয় প্রাপ। 
শপুর্বে আমি কি ছিলাম, এবে বা কি হইলাম, 
ভাবি কিছু না পাই সন্ধান ॥ 
শতোমাতেই অন্থক্ষণ, শ্রঘিত পদার্থগণ, 
সুত্রে যথা গাথা মণিচয় । 
*পবিশ্বগুরু বিশ্বাধার, বিশ্বযোনি বিশ্বসার, 
বিশ্বেশ্বর ব্যাপ্ত বিশ্বময় ॥ ৯৫ ॥ 
“শুনিয়াছি তব জায়া, মহাবিষ্ধ! মহামায়া, 








ট্রি চতুর্থ সর্গ 
মাণিক-গোপালিনী 


পুরীর দক্ষিণ দ্বারে জলধির তীর ॥ 
হিল্লোল কল্লোলে হয় শ্রবণ বধির ॥ 
রেশুময় পথে কষ্টে পথিকের গতি। 
স্থানে স্থানে ক্ষুত্র ক্ষুদ্র মন্ত য্বা-বসতি ॥ 
পঞ্চক্রোশ অস্তরেতে আছে এক গ্রাম । 
নামেতে আনন্দপুর গোয়ালার ধাম ॥ 
পাচ সাত ঘর গোপ করে তা বাস। 
নাহি জানে কোন শিল্প, নাহি করে চাষ ॥ 
বিভবের মধ্যে আছে গে! মেষ মহিষ । 
তাই লয়ে সময় সম্বরে অহমিশ ॥ ৫ ॥ 
চরে চরে পশুপাল, খায় ঘাস জল । 
স্থধারূপ ছুগ্ধদান করে অনগর্ল ॥ 

দধি দুগ্ধ দ্বত নবনীত ছান সব । 

সেই তকে গোপীগণ ব্যস্ত নিরন্তর ॥ 
অদুরেতে দক্ষিণের গমনীয় পথ । 

সিদ্ধ করে তাহাদের ধন-মনোরথ ॥ 
নান! গব্যে গোপীগণ সাজ্জায়ে পসরা । 
পথপাশে বশিক্াছে, বচনে প্রখর! ॥ 
দুই চারি, পাচ সাত, গোস্নালিনী মেলি । 
গান করে শ্রিবৃন্দাবনের রস-কেলি ॥ ১০ ॥ 
তার মধ্যে মাণিক! নামেতে এক বাল! । 
কূপের ছটায় পথ করয়ে উদ্দালা ॥ 
অঙ্গের প্রতিভ। যেন কষিত কনক । 
বৃষভ বেহার! নামে তাহার জনক ॥ 
কি সুন্দর সুকুমার স্লক্ষণবতী । 
জচন্দ বেহাল নামে হয় তার পতি ॥ 


@ 


কাঞ্ধী-কাবেরী 


প্রতি দিন প্রভাতে সে সাজায়ে পসরা । 
বড় দেউলের ধ্বজা দেখি মনোহরা ॥ 
যখাভক্তি নত হয় যুড়ি পল্মপানি। 
রাজপথ-পাশে পরে পণ্য রাখে আনি ॥ ১৫ ॥ 
যে কিছু পদার্থ আনে বিক্রয় কারণে । 
জগন্নাথে নিবেদন করে মনে মনে ॥ 
তার পরে পথিকেরে করে বিনিময় । 
অঙ্ুদিন জগল্লাথ হৃদয়ে উদয় । 
অন্তধামী ভগবান জানেন সকল । 

একদা হইল তার জনম সফল ॥ 

সেই দিন পাঁচ ঘড়ি বেলার সময় । 
পসরা লইয়। শিরে হইল উদয় ॥ 

যেমন করিল যাত্র! ভাবিনী রমণী । 

বাম নেত্র বাম জাঙ্গ স্কুরিল অমনি ॥ ২৮ ॥ 
মীনমুখে শংখচিল আগে উড়ি যায়। 
ধবল নকুল এক আগে আগে ধায় ॥ 
ডাহিনে বামেতে শিব! করয়ে প্রস্থান । 
চারি দিগে সুলক্ষণ হয় দৃশ্যমান ॥ 

ক্ষণে ক্ষণে উল্লসিত গোয়ালার মেয়ে । 
সে দিন বাড়িল কূপ আব দিন চেয়ে ॥ 
একেত রূপের খনি, বয়সে তরুণী । 
অরুদ্ধতী আইল কি তেজি সপ্তমুনি ? 
শীতল অনল গায় লাবণ্যের ছটা । 
খুক্সাকারে শোভে নীল চিকুরের ঘটা ॥ ২৫ ॥ 


বাংলা ১০৩ 


করেতে কনক চুড়ী, কষ্টে ক্ঠমাল!। 
অঙ্গুলে অঙ্গুরী আর, পদে গোডঞবাল। ॥ 
কালমেখী সাড়ী পরা, পবনে চঞ্চল । 
বামকাধে প্রলঙ্থিত বিচিত্র অঞ্চল ॥ ৩৯ ॥ 
রঙ্গ পটক্ষুলে কিব| বেণী বিজড়িত । 
তাহে এক চাপ! যেন জলদে তড়িত ॥ 
আল্তায় রাঙ্গ। পদে অধিক জমক্‌ । 

মত্ত মাতঙ্গের মত গতির থমক্‌ ॥ 
দাড়িস্কের বীজ্জ দন্ত, মন্দ মন্দ হাঁস । 
আরক্ত অধরে পণরসের উচ্ছ্বাস ॥ 

কি মধুর বাণী যেন কোকিল-কুহরে । - 
অমৃতের বৃষ্টি হয় শ্রবণ-কুহরে ॥ 

পসরা লইয়! পথে করিয়! প্রবেশ । . 
দেখে দুই অশ্বারোহী রাজপুত বেশ ॥ ৩৫ ॥ 
নীরদ শ্যামল এক, ছিতীয় ধবল । 

ক্লফবর্ণ শ্বেতবর্ণ তুরঙ্গ যুগল ॥ 

দিব্য দুই মৃষ্টি হেরি ভাবে মনে মনে ॥ 
লক্্ীমস্ত পথিক মিলিল শুভক্ষণে ॥ 
মুখেন্দু রঞ্জিত মৃতু মন্দ মন্দ হাসে । 

পসরা! লইয়। গোপী চলিলেক পাশে ॥ 
ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল যুবতী । 

বঞ্ধিম অপাঙ্গ-ভঙ্গী অধোদিকে গতি ॥ 
মন্তক হইতে ত্বরা নামায়ে পসর1 | 
ললাটে অঞ্চল টানি দিল মনোহরা ॥ ৪* ॥ 
আাণিকার ক্ষপ হেরি রা্দপুতছয় । 

মনে করে ছাপরের ভাব রসময় ॥ 

এই কি সে বৃষভাঙ্গ-নন্দিনী রাধিকা? 
প্রেমগ্ডরু মাধবের প্রণয়-সাবিকা ॥ 

কুষঃ রাজপুতে দেখি, মাণিক! মোহিত । 
অপরূপ রূপে হ'ল চকিত রহিত ॥ 





কাক্ী-কাবেরী 


নবীন কিশোর রুষ্ণ কন্দপস্থরতি । 
গোলোক-পুলক দাতা কমলার পতি & 

মনে ভাবে "এ পুরুষ অতি হুকুমার । 

নাচ্ছানি হইবে কোন্‌ রাজার কুমার ॥ ৪৫ ॥ 

এ নব বয়সে কেন প্রবালেতে ফেরে ? এ 
কেমনে ইহাব মাতা ছেড়ে দিল এরে 1 
দেখিয়াছি আশোবার অনেক অনেক । 

হেন অশ্বারোহী কু দেখিনি জনেক ॥ 





« কালা ধল। ঘোড়া, কাল! ধলা আশোবার । 
3. মস্ত কি আহইলা দুই অস্বিনীকুমার ? 


ক. ক গৌর-গৌরবের চৌর এ ক্রু্ষবরণ । 





পুরুষ জাতির এই শ্রেষ্ট আভরণ ॥ 
আকারেতে বোধ হয় বড় ধনবান । 
সমরে সমর্থ অতি, বীর বলীয়ান ॥ ৫* ॥ 
যুক্ধ করিবারে যেন এই বীরবেশে । 
দুইজনে স্বরাত্বরি মান কোন দেশে ॥ 
নিরখিবা মাত্র কেন এত উচাটন । 
করিল কি মম মন কটাক্ষে হরণ? 
ছুবস্ত সিপাছিগণ, কছু শান্ত নয়। 
সত্য কি ইহাবা দধি করিবেক ক্রয় ? 
কড়ী নাহি দেয় পাছে ভোজন কিযে ॥ 
যে হোক্‌ হেরিব কপ নয়ন ভরিয়ে &" 
বীরযুগ-মৃগ চাহি যুড়ি দুইপালি । 
দর-হাসে বিনাইযে কহিতেছে বাসী ॥৫২ ৪ 








বাংলা ১০৫ 
চতুর নাগরবর রুকু রাজপুত । 
বক্ষিম নয়নে খরতর শরযুত ॥ 
নবীন নীরদ যখ! নিনাদিত ধীরে । 
কিবা প্রতিধ্বনি যথা মহেশ-মন্দিরে ॥ ৬০ ॥ 
সেইরূপ শ্রমুখেতে বচন প্রকাশ । 
বিশ্বাধরে স্বরঞ্জিত স্ব মন্দ হাস ॥ 

“তোমার গো-রস খাটী, কিন্বা নীব-ভরা । 
অপরূপ নানারূপ সাজান পবা! ॥ 

স্থলভ কি দুর্লভ সূল্যেতে বিনিময় । রর 
না জানিলে সওদ! কেমনে বল হয়?” 
বচনে চাতুৰী বুঝি আতীৱেন বধ । কঃ নি? 
উত্তর প্রদান করে বরষিয়া মধু ॥ 

কহে কিছু বদনের বসন তুলিয়া । 5 
"আমাত থে কিছু আছে লও সুলিয়া ॥ ৬৫ ॥ 
গ্রাহক খেনন, মিলে পদার্শ তেমন । 

গুণের পরীক্ষা মাত্র, গুণীর সদন ৪” 

রসিক পাইলা বস, কথার উত্তরে । 

কহেন "বিলঙ্গ নাই যাইব সত্বরে ॥ 

কহ গে। গোস্ালিনি, কিবা তব নাম ? 
কোথায় জনক, আব শ্বশুবের ধাম ? 

স্বশুবের ঘরে কিবা, খাক বাপ-ঘবে ? 

কতকাল বেচা কেনা, এই পখোপাবে ? 

তর্ক এত তক্র বেচি, বচনেতে ছন্দ । 

হ'ত ননন্দ স্বক্ষ তাহে নিরানন্দ ? ৭* ॥ 

জান ভাল স্বজাতির ব্যবসা কৌশল । 

: শোস্বাতে করহ সের ঢেলে দিয়ে জল ৪" 
হাসিয়া! মাপিক! কৰে আআরে। বাক্-ছল । 
“স্বজাতির বৃত্তি প্রকু! কেবা ছাড়ে বল? 
এই গ্রামে ঘর মম, অই দেখা যায়। 
মাণিক বলিয়া মোরে ভাকে বাপ মায় ॥ 


sw: ক রা 





ভি 
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গ্রাম ছেড়ে গ্রামান্তরে যাইনাকো। ক । 
রি পাতি আর পিতৃগৃহ একগ্রামে প্রস্থ ॥ 
পিতা মোর বুষভাম্থ, মাতা কলাবতী । 
নাম নাহি লব, পতি কুমুদিনী-পতি ॥ ৭৫ ॥ 
মোর প্রতি আছে শ্থশ্ ননদীর প্রীতি ৷ 
এই পথে দধিদুন্ধ বেচি নিতি নিতি ॥ 
ছন্দ না শিখিলে প্রত ! নাহি হয় কড়ী । 
আচান্ুয়া লোক পথে যায় গড়াগড়ী ॥ 
সঅধীনীর কত মত জিজ্ঞাসিছ বাণী । 
আপনার নাম গোত্র কিছুই ন! জানি ॥ 
জন্ম তব কোন বংশে, কিবা গ্রাম লাম? 
টি কেবা পিতা মাতা তব ? কহু গুপগ্রাম ॥ 
by এক মার পুত্র বুঝি নহ ছইজন । 
তুমি হে শ্যামল, ইনি ধবল বরণ ॥ ৮* ॥ 
তুমি ছোট, ইনি বড়, এই মনে হয় । 
বহুকখ। জিজ্ঞাসিতে মনে লাগে ভয় ॥ 
ছোট সুখে বড় কথা, পাছে কোপ কর ।" 
এত বলি মাণিক! হইল নিরুত্তর ॥ 
অসিত পুরুষ কন স্বস্মিত 'আননে । 
"আমাদের পরিচয় শুন বরাননে ॥ 
শূরসেন দেশে খর, জন্ম যদুকুলে । 
কিশোর বয়স গেল যমুনার কূলে ॥ 
আমরা জনমাবধি মাতুলের ভরে ॥ 
লুকায়েছিলাম গিয়ে তব জাতি-ঘরে ॥ ৮৫ ॥ 
অনেক উৎপাতে তথা পাইস্ছ উদ্ধার । 
গোচারণে বনে বনে করি বিহার & 
সরল তোমার জাতি, সরল হৃদয় । 
বিশেষ সরলা ত্রজ-গোপবালাচয় ॥ 
বেঁধেছিল প্রেমডোরে তঙ্গ আর মন । 
আর কি তেমন প্রেম হইবে ঘটন ? 





বাংলা 


মাতুল মরিল রূপে, ঘুচিল জঞ্জাল । 
তারপরে সিন্ধুতটে গত, কত কাল ॥ 
জগন্নাথ সিংহ রায় হস্স মম নাম । 

ইনি মোর বড় ভাই, রূপগুণধাম ॥ 2* ॥ 
অন্যায় ন! সন ইনি দয়ার নিধান । 
গদাযুদ্ধে কেহ নাই-__ইহার সমান ॥ 
তোমার নিকটে গোপি ! কি আর বড়াই। 
ঠেকিয়। শিখেছি কত দেখেছি লড়াই ॥ 
এবে আমি ক্ষেত্রবাশী, প্রসাদে নির্ভর । 
আস্যীয় আমার সব, কেহ নহে পর ॥ 
ভারত ভরিয়া আছে সেবক আমার । 

এক স্থানে নাহি থাকি ভ্রমি এ সংসার ॥ 
আমার হইয়া সবে, আমারে না চিনে । 
ক্ষণেক থাকিতে নারে কিন্ত আমা বিনে ॥ ৯৫ ॥ 
চতুদ্দশ গড় মম, দুর্গম বিশেষ । 

আজ্ঞা বিন! কার সাধ্য করিবে প্রবেশ ? 
সম্প্রতি যেতেছি কাঞ্ধী-অধিপতি-জয়ে । 
বড় তার গর্বব, খর্ব করণ-আশয়ে ॥ 
পশ্চাতে আসিছে বহুতর সৈন্যদল । 

হাতী ঘোড়া রখ পদাতিক মহাবল ॥ 
যাইতেছি দুই ভাই সকলের আগে । 
এখানে বিলঙ্গ তব নব অহুরাগে ॥" 

তাহ! শুনি গোপী কহে, কৃতরুত্য হয়ে । 
“নাহিক ভাজন হেখা, কিসে দিব লয়ে? ১০০ ॥ 
কাহাকে বা আগে দিব, বল হে গোসাই । 
অধীনীর ঘরে চল, হেখা স্থান নাই ॥" 
অগ্রজ বলেন, "চিন্তা কিসের কারণ ? 
যাতে দিবে, তাহাতেই করিব গ্রহণ ॥ 
আমাদের অনাচার সদাচার নাই । 
যেখানেতে যাহা পাই, তাহা খেয়ে যাই ॥ 








২... কাক্ষী-কাবেরী 

আন; আন, দধি ছুগ্ধ আর উপহার । 
ভাণ্ড থেকে দুই ভেয়ে করিব আহার ॥ 
পশ্চাতে খাইব আমি অন্যথ| না কর। 
ছোট নেয়ে দেহ নবনীত ক্ষীর সর 1” ১০৫ ॥ 
ক্রঞ্চ রাঙ্গপুত কন, ইহা যে অনিষ্ট । 
জ্যোষ্টে রাখি কেমনেতে খাইবে কনিষ্ঠ ? 
আপনি খাউন আগে, আমি খাব পরে ।” 
কতক্ষণ কথার কলন! পরস্পবে ॥ 
মধ্যভাগে দাড়াইয়। গোপের কামিনী । 
সিতাসিত মেঘ-মাঝে যেন সৌদামিনী ॥ 
কালিয় পুরুষ প্রতি মন মজেছিল । 
“তুমি আগে খাও,” বলি বাড়াইয়| দিল ॥ 
অগ্রজের বাক্য পুন না করি লঙ্ঘন । 
অগ্ৰে কষ্ণ অশ্বারোহী করেন ভোজন ॥ ১১* ॥ 
পরশিছে গোপবাল! আনন্দে বিভোল! । 
কর-উত্তোলনে উত স্তন্থর চোল! ॥ 
প্রমুখের প্রতি এক দৃষ্টে চেয়ে রয়। 
ধ্যান, জ্ঞান, মন, প্রাণ করিল বিক্রয় ॥ 
সামালিতে না পান্সিল, লক্দ। গেল দূরে । 
পুলকিল তক প্রণয়-অঙ্কুরে ॥ 
করে কর পরশে, হরষে মুগ্ধ মন । 
মহীতলে পড়ে ক্ষীর তেজিয়| ভাজন ॥ 
নিরখিয়ে স্মিতানন কালিয় তুরঙ্গী । 
ভাবগ্রাহী ভাবে বশ, হেরি ভাব ভঙ্গী ॥ ১১৫ ॥ 
কহিছেন, “ক্ষ্ধ। তৃণ হুইয়াছে দূর । 
অগ্রজেরে দধি দুগ্ধ দেহ গে! প্রচুর ॥" 
তাহ! শুনি আভীবিনী সানন্দ অস্ত্রে । 
স্বেত বাউতের করে গব্য দান করে ॥ 
উচ্ধব, অক্র র, নাম সহীস দুজন । 
জল দিল মূখ হস্ত শোধন কারণ ॥ 





অনন্তর দুই ভাই প্রক্তুল-অন্তর ৷ টিটি 
অশ্ব-চালনায় হইলেন অগ্রসর ॥ 
গোপালিনী তুলে গেল স্বজনে ভবনে । 
ইহানের সঙ্গে যাব, ভাবে মনে মনে ॥ ১২০ ॥ 
কহে, “ঘরে বরে আর কিবা প্রয়োজন ? 
নবীন কিশোর কুষেঃ অপিয়াছি মন ৪” 
ছল করি দুই ভেয়ে কহে রসময়ী । 

“দই খেয়ে চলে যাও, কড়ী দিলে কই ॥” 
রুষ্ণ কন, “আমাদের সঙ্গে কড়ী নাই । 
ধন জন পিছে রেখে, এসেছি দুভাই ॥ 
গোপী কহে, “তবে আমি সঙ্গে সঙ্গে যাব। 
সংযোগ হুইলে পরে কড়ী বুঝে পাব ॥" 
উত্তরে কহেন রুষ্চ, “কত দূরে যাবে? 
দৌড়িয়া ঘোড়ার সঙ্গে মহ! কষ্ট পাবে ॥” ১২৫ ॥ 
মাণিকা কহিছে “দেব! এত বড় রঙ্গ । 
কড়ীও দিবে না, আর, নাহি লবে সঙ্গ ॥ 
কি করিব বল প্রন্থ ! ঘরে ফিরে গিয়ে 
বিনি মূলে যা দৌছে দুধ দই পিয়ে ॥” 
কালিয় কহেন, “শুন, শুন গো মাণিকি ? 
খেলে কড়ী দিতে হয়, এ কথা জানি কি! 
কি করিব এখন, লাগিল বড ধাধা । 
যাহ! কহ তোর কাছে রেখে যাব বাধ! ৪” 
সেকখ! শুনিয়া ভূই ছুয়ে গোপাঙ্গনা। 
ছি! ছি! কহে বারবার কাটিয়ে রসনা ॥ ১৩০ ॥ 
কহে *প্র্থ ! মোর চেয়ে অধম কে আছে? 
ত্ব্য দিয়ে বাধা লব তোমাদের কাছে ₹ 
যায় যাক্‌ ঘর ছার যায় যাক্‌ ধন । 

সঙ্গে লহ চিরকাল সেবিব চরণ ৪” রা 
পুনবাস্থ কহিতেছে* হাসিয়ে হাসিয়ে । 
“কেমন তোমার যাওয়া, কড়ী নাহি দিয়ে ? 


১৯০ 
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সাধু হয়ে কেমনেতে ঘরে কিরে যাব ॥ 
কে দিবে আমার কড়ী, কেমনেতে পাব ?” 
কহিছেন বড় ভাই, "কেন কর ক্রোধ । 
বাধা দিয়ে ক্ষণ তব করি পরিশোধ ॥ ১৩৫ ॥ 
বন্ধক রাখহ এই রতন অঙ্গুবী । 
পশ্চাতে সামন্ত সন্ত আসিতেছে ভূরি ॥ 
সেনার নায়ক-হস্ডে এ অঙ্গুরী দিও । 
যত ইচ্ছ। হয়, দধি ছুগ্ধ মূল্য নিও ॥" 
সায় দিল গোপবাল! সে কথা শ্রবণে । 
প্রসারিল পদ্মপাণি মৃত্রিক। গ্রহণে ॥ 
অপূৰ্দ-অনুরী, অষ্ট বত্ে বিজড়িত । 
অনামিক! হ'তে বীর খুলিয়া ত্বরিত ॥ 
ব্রক্ষজাতি হীরক জ্বলিছে মধ্যভাগে । 
গোপিকারে ন্দর্পণ করেন অঙ্ুরাগে ॥ ১৪* ॥ 
কথায় কথায় তখ। দুই বীরবর । 
মুহছর্ব্যেক হইলেন নেত্র-অগোচর ॥ 
অঙ্গুরী লইয়। গোপী বহে দাড়াইয়।। 
স্বপন সমান, মনে, ভাবে, সব ক্রিয়া ॥ 
হেখা শুন সমাচার, তার অনস্থর । 
সমর-যাত্রায় বহির্গত নৃপবর ॥ 
কর্ণাটের রাজধানী কাক্কী-পরান্ছয়ে ॥ 
সমবেত অগণিত নানা সৈশ্লচয়ে ॥ 
পাটন্ফোষী যোগ লগ্ন দেখিয়া আকুল । 
দক্ষিপ-যাত্রায় গ্রহ নহে ন্তকুল ॥ ১৪৫ ॥ 
রাজ! কন “যোগ লগ্ন কিছুই না মানি । 
যোগ যোগেশ্বর মম প্রভু চক্রপাঁপি ॥ 

আজ্ঞা যানি ; খিনি গ্রহগপ-স্থাসী । 

করিব হে আমি ॥” 

নানা বল সৈন্য দল অপ্রমেয় সাজে ॥ 
অস্ত্রের ছটায় দিনমণি ম্লান লাজে ॥ 


ভি 


বাংলা 


বলদ, তুর, উট, হাতি সারি সারি। 
শকটে সম্ভার কত যায় ভাবী ভাবী ॥ 
অনেক অগ্্যস্ব জন্ত-নল গোলাগুলী। 
পদাতিগণের অঙ্গে মাখ! রঙ্গ-ধূলি ॥ ১৫০ ॥ 
শিরস্থাণ-বর্ম-চর্মে সচ্ছিত সকলে ॥ 
রণমদে মাতোয়াল, টেড়া ভাবে চলে ॥ 
ধুর্বাণধারী চলে হাজারে হাজার । 
দোকানী পসারী চলে লইয়া বাজার ॥ 
চলে অশ্বারোহী কিবা গতির ঠমক্‌ । 
শূলকী বল্লম করে, করে চক্মক্‌ ॥ 

চলে অগণিত ঢাল তরবাল-ধারী । 

চলে মল্ল থেকে খেকে উল্লম্ন মারি ॥ 
চলে গদ! ঘূরাইয়। কত দল বল । 

চলিল বিস্তর হন্ডে সবল কেবল ॥ ১৫৫ 
রাজ-অগ্রভাগে, বাজ-হন্তির প্রয়াণ । 
বিফ্ণুচক্রে বিচিত্রিত লইয়! নিশান ॥ 
উটের উপরে বাজে দামাম। টিকারা। 
ঘোড়ার উপরে বাজে যুগল নাকারা ॥ 
হন্তির গলায় ঘণ্টা বাজে ঠন ঠন । 
পদাতির জয়ধ্বনি, সিন্ধুর গর্জন ॥ 
জগদ্নাখ দর্শনের নাহিক সময় । 

দক্ষিণ প্রাচীর তেজি অগ্রসর হয় ॥ 

মনে মনে ইষ্টদেবে নমে যুড়ি হাত ॥ 
শ্রীদুর্গা-মাধব পদে করে প্রণিপাত ॥ ১৬০ ॥ 
নীলচক্র প্রতি চাহি কহে নরপতি । 
“কর্ণাটের জয়ে, দীনে দেহ অস্সমতি ॥ 
প্রথমে সে যুদ্ধে যাহ! হস্তগত হবে। 
তোমার মণ্ডনে, চক্র! ব্যয় রা 
কটকের পদভনে কাপিতেছে, ক্ষিতি । 
চলিলেন গজ্গপতি নাহি মাত্র ভীতি ॥ 
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অতি বেগে যায় রায়, শৃন্তপথে চায় । 
মাংস মুখে গৃত্র এক দেখে উড়ে যায় ॥ 
তাহা দেখি অনেকের বিরস অন্তর । 

মনে ভাবে এ শকুন অশুভ আকর ॥ ১৬৫ ॥ 
রাজ কন, “প্রন্থর আদেশ মাত্র সার । « 
এ শকুন অশকুন, মানি সব ছার ৪” 

শ্যামল ধবল অশ্বারোহী ছুই জন ॥ 

দুই ক্রোশ অগ্ৰে অগ্ৰে করেন গমন ॥ 

মাণিক গোপিনী হস্তে অঙ্গুরী লইয়।। 

চঞ্চল হইয়া আছে পথে দাড়াইয়া ॥ 

ক্ষণ রাজপুতে স্মরি, অস্থির আস্তর । 

যুগল নয়নে অশ্ ঝরে নিরন্তর ॥ 

কহে, “কোথা গেল মোর নবীন কিশোর ? 

আহ! মোর স্থখনিশি প্রদোষেতে ভোর ! ১৭ ॥ 

আর কি পাইব দেখ শ্যামল ত্রিতঞ্গে ? 

এই ছার পামরীকে ন! নিলেন সঙ্গে ॥ 

অধম গোয়ালা-কুলে আমার জনম ॥ 

ছার বুদ্ধি, কি বুঝিব মহত্ব-মরম ? 

দধি ভাগ বিকাইয়! চাহিলাম দাম । 

তাই কি করিয়। কোপ গেল গুণধাম ? 
প্রহস্ত-অঙ্গুরী খুলি দিয়ে গেল বাধা । 
আমার যে মন সে চরণে গেছে বাধা ৪” 
এইকূপে মাণিক! কৰিছে কাল-পাত। 
অপরূপ ভাব-ভান্ছ প্রভাতে প্রভাত ॥ ১৭৫ ॥ 





বাহলা 
প্রেম ধৰ্ম্ম, সার বন্দ, প্রেম সখ সার ॥ 
প্রেমময় এ জগৎ সন্দেহ কি আর ? 
ভাবিনী এ ভাবে আছে এমন সময় । 
সসৈন্বোতে নরনা হইল! উদয় ॥ ১৮৯ ॥ 
বাউত মাহুত দূত আরো সৈন্যগণ । 
মাশিকারে নিরখিয়ে বিমোহিত মন ॥ 
যে দেখে, তাহার আর চরণ না চলে । 
চিত্র পুতুলের প্রায় হইল সকলে ॥ 
ভীড় দেখি জিজ্ঞাসা করেন নরপতি । 
স্থগিত হইল কেন কটকের গতি ॥ 
অন্ূচর কহে, "অবধান মহীপাল ! 
অপূর্ব নারীর রূপে রাজপথ আল ॥ 
গোয়ালিনী হবে হেন আকার প্রকার । 
মন্তক উপরে আছে গোরস-সম্ভার ॥ ১৮৫ ॥ 
বস্তা তিলো ত্রম| কিব। মেনকা। উৰ্ব্বশী । 
“্রাউত” "রাউত” বলি ফুকরে বূপসী ॥” 
শুনিয়। স্থগিত তথা হুইল! ভূপতি ৷ 
“কোথায়, কোথার ?” বলি যান শীক্ষগতি ॥ 
দেখেন স্বন্দরী এক, মুনি-মনোলোভা | 
লাবণ্য-লহরী, কিব! অবতীশ শোভা ॥ 
নরবরে হেরি কহে গোয়ালার মেয়ে ॥ 
“হেখ! আমি আছি স্থধু তব পথ চেয়ে ॥” 
রাজা কন, “কি বলিবে বলত আমায়" । 
মাণিক! কহিছে “তবে শুন মহাকায় ॥ ১৯৮ ॥ 
শ্যামল ধবল বর্ণ বীর দুইজন । 
শ্যামল ধবল দুই অশ্বে আরোহণ ॥ 
আমার পসরা হাতে দখি দৃদ্ধ খেয়ে । 
কড়ী নাহি দিয়ে চলি গেল দুই ভেয়ে ॥ 
কড়ী পাইবার তরে করিস আক্ষুটী । 
শেষে বাধা দিয়ে গেল একটা আঙ্গুটী ॥ 
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কহিল, “সামন্ত সৈন্য আসিতেছে পিছে । 
সেই সঙ্গে একজন রাউত আসিছে ॥ 
তাহার নিকটে অন্বুরীটী দেখাইও। 

যে কিছু তোমার মূলা সব বুঝে নিও ॥ ১৯৫ ॥ 
আর এক কথ শুন সাবধান হয়ে ॥ 
কহিবে, দুভাই গেল কর্পাট-বিজয়ে ৪” ” 
এত বলি গোপাঙ্গন। বস্-গ্ৰন্থি খোলে । 
নামিলেন রাজ্ধ। তথ! তাঙ্ছি চতু্দোলে ॥ 
সুপ্রিকা অঞ্চল হ'তে করিতে বাহির । 
জলিতে লাগিল যেন দ্বিতীয় মিহির ॥ 
নিরখিগ়ে নুপত্তির চিত চমকিত । 

ছটায় ছাইল আখি, চকিত স্থগিত ॥ 
অষ্টরত্রে বিজড়িত, যুক্ত লক্ষণে । 

ভাবে হেন অপ্ুুরীয় দেখিনি নয়নে ॥ ২৯৯ ॥ 
অঙ্ুবী লইয়ে করে, কন নৃপমণি । 
"তোর চেয়ে ভাগ্যবতী কে আছে রমণী ? 
খাহাদের শ্রাচরণ সেবনে কমল! । 

চঞ্চল! প্ররুতি তেজি হ’লেন অচলা ॥ 


_ খাহাদের ইচ্ছাক্রমে দেবতার তরে। 


লবণ-সাগরোদরে অমৃত সঞ্চরে ॥ 
খাহাদের অধিবাস অসীম উদধি। 

সেই ছুই ভাই তোর ভুহ্িলেন দধি ৪” 
তাহ! শুনি উতরোল হ’ল সৈন্যগণ । 
নাণিকার চরণে প্রণত সর্বজন ॥ ২৮৫ ॥ 
ন্বূপ কন, “আমার পুণ্যের নাহি ওর । 
বহুভাগ্যে পাইলাম দরশন তোর ॥ 
লক্ষ্মী, সরস্বতী কিব। হবে রাধা-রাণী ? 
কলিকালে অবতীর্ণ তুমি উপেন্দানী ॥ 

কি ইচ্ছা তোমার দেৰি! কর অহ্ুমতি ? 
কিসে ব। প্রসঙ্গ তুমি হবে মম প্রতি ?” 





বাংল! 


একরূপে করেন রাজ! বিহিত সম্মান । 
কনক বরষি শিরে করাইলা স্গান ॥ 
মাণিকা কহিছে, "দেব মাগিব কি আর ? 
কুষ্ণ বাউতের পদে মানস আমার ॥ ২১০ ॥ 
অন্য ধনে আমার বাসন! কিছু নাই । 

এই কর অস্তে যেন সে চরণ পাই ॥ 

'আর সেই কৃষ্ণ বাউতের প্রতিকাম ! 

এই স্থানে বসাইয়ে দেহ এক গ্রাম ॥ 
রাজা! কন, “যে ইচ্ছ! তোমার ভাগ্যবতি ! 
সীমা নিন্ধারণ তরে কর তুমি গতি ॥ 

যত দূর বেঢ়ি তুমি করিবে গমন । 
ততদূর ভূমি আমি করিব অপণ ॥ 
মাণিকপত্তন বলি হবে তার নাম । 
'অহ্থদিন তব বংশে রবে এই গ্রাম ॥ ২১৫ ॥ 
বাজ্ন্ব-বিবহে তুমি কর অধিকার ।” 

এত বলি, করিলেন বহু পুরষ্কার ৪ 
অগ্যাপিঞ সেই গ্রাম আছে বিদ্যামান । 
মাপিকপত্তন নাম যশের নিধান ॥ 


ইতি মাশিক-গোপালিনী নাম চতুর সর্গ সমাপ্ত । 





কাহংল। 


যেখানেতে জন্ম তব, কি তার মহিমা, কব, 
যত্ৰ যত দেবের বসতি ॥ 

এত উচ্চ গিরিকুট, জলদের দন্তস্ফুট, 
সেইখানে কদাচ ন! হয় । 

বিমল তুষার-ধার, তব হয়ে অনিবার, 
KS তব চাক তন্ত নিরময় ॥ 

কি কব তোমার বল, ভেদিয়! মহেন্দাচল, 
৯. আলিঙ্গন দেহ রত্রাকরে ! 

বেগ-গঞ্গা ইঞ্জাবতী, আদি কত সোতত্বতী, 


মর্কতমন্রী মনোলোভ। ॥ ১০ ॥ 





১১৮ 





কাক্ষী-কাবেনী 

আর বিষ্ণুচক্রাঘাতে, দাক্ষায়নী-গণ্ড-পাতে, 
তব তীরে দেবী বিশ্বমীতা । 

বিশ্বেশ্বর ভৈরব তার, অন্য গণ্ড অবতার, 
রাকিণী দেবতা অভিজাতা। ॥ ১৫ ॥ 

কমলার নিবসতি, কত পুরী ধনবতী, 
তব দুই তটে শোভাকারী ॥ 

ধনে যশে গৰীয়ান, নরসিহহপুর স্থান, 
আর রাজমাহেন্দ্রী নগরী ॥ 

এই নরসিংহপুর, অধিপ বিজয় শুর, 
সিংহ মধ্যে সিংহ যারে বলে। 

রাবণ রাজার ধাম, দ্বীপরত্ত লঙ্কা নাম, 

বিজয় বিজ্দয় করে বলে ॥ 


* কিবা বীৰ্য অন্থপম, দ্বিতীয় রাঘব সম, 


কলিতে কলিত গুণধাম । 

রাক্ষসের দর্পচুর, লঙ্কা নাম করি দূর, 
সিংহল খুইল! তার নাম ॥ 

তব গর্ভে নাকি ধাতা, চোরগঙ্গ জন্মদাতা, 
গঙ্গাবংশ তাহাতে উদয় ? 





বাহলা 


সত্য কি সে নৃপবর, রঘুরে দিলেন কর, 
নত হয়ে যুড়ি দুই কর ? 
তার নাকি সৈন্যগণ, পথ-শ্রান্তি-নিবারপ, 
কৰণার্থ তোমারে ভূধর ? 
আপান কল্পনা করি, পর্ণে পর্ণে মদ ভরি, 
পান করি লসিত অস্ত্র ? 
তোমার কন্দরমর়, দেব-পুষ্প গন্ধ বয়, 
তাহাতে মোহিত হয় চিত । 
দ্বীপান্থরে ফুটে ফুল, সমীরণ অন্কূল, 
স্থরত্তি স্থধীরে প্রবাহিত ॥ 
কিবা চারু চিত্রপট, তব তট সিন্ধুতট, 
পরস্পর মিলিত যথায় । 


কি বিচিত্র তালবন, স্থশোতন ঘন ঘন, 


কিব! ঘন নেমেছে তথায় ॥ ৯৫ ॥ 
স্থরঞ্গ কুরঙ্গ পুরী, যেখানে বাণিজ্ছা ভূরি, 
তথা মীন-পান্তন নগব । 
নিবসে বণিকগণ, ধনবান মহাজন, 
পোতপুঞ্ধ-পূণিত বন্দর ॥ 
যত্ৰ তন্ধবায়গণ, হুচিকণ স্থবসন, 
বয়নেতে বিখ্যাত বিশেষে । 
নানারঙ্গে স্থরক্লিত, ইন্্রন্ত বিগঞ্জিত, 
ছিট নামে খ্যাত সর্ব্বদেশে ॥ 
দলিত কজ্ছল ভাতি, কিবা মরকত-পাতি, 
কলোলিনী কর্ণ! শুণবতী । 
গুণের কে দিবে সীমা, তোমার নন্দিনী ভীমা, 
ঘাট-পৰ্ববা তুক্ষভত্রা সতী ॥ 
তব তটে নান! স্থলে, হীরকের খনি জলে, 
কলুর কলক্ুণ্ড কুণুবীরে । 
কত তরু পরিপাটী, চিত কি বৃক্ষবাটী, 
অপরূপ শোভা! তব তীরে ॥ 





অপুর সাত্বিক ভাব, অহরহ আবির্ভাব, 
নহে কি বিষ্ণুর মন মোহে ? ৩০ ॥ 
জনমিয়। সহা-কেশে প্রবেশি বিদুর দেশে, 
ক্রুতগতি ভাগীরণী প্রায় । 
তরল তরঙ্গে রঙ্গে, প্রপয়-প্রষু্-অঙ্গে, 
প্রবেশিছ পয়োধির কায় ॥ 
ক্রষ্ণা-অস্তে কত দেশ, কি বপিব সবিশেষ, 
গোগুলোক অঙ্গুগোল আদি । 
তৈলঙ্গ তামল লাটী, কেহ কহে মারহাটী, 
একদেশে নানা! ভাযাবাদী ॥ 
এই প্রবাহিতা সতী, তৈলপণী শস্ৰোতশ্বতী, 
F পাঞুদেশ করিছ পাবন । 
কত চন্দনের বন, তব তটে স্বশোভন, 
গুরু কালীয় কুচন্দন ॥ 
সৌরভের খনি এলা, উপবনে কনে খেলা, 


বিলাস সুখের সার, তব দেহে অলঙ্কার, 


লাবণ্য প্রস্ছন-ভালা, নাকি সব দ্বিজবাল! 
কমলার রূপপ্ুণ ধরে ? ৪০ ॥ 
পরিহিত চিত্রবাস, রবি-ছবি পরকাশ, 
তঙ্গক্চি চন্দনে চচ্চিত । 
সেই দেশ ধন্য হয়," যেই দেশে নানীচয়, 
সদাকাল আদরে অচ্চিত ॥ 








কাক্ষী-কাবেনী 


ভিত্রলেখ। একে একে, পুরুষ চিত্র লেখে, 
নিঙ্গনাথে তাহে উষ। চিনে । 
মস্বিস্থত! অনস্তরে, শৃন্য-পথে মস্ত্রভরে, 
অনিরুক্ধে আনে কত দিনে ॥ ৪৫ ॥ 
চরিতাখ বিধুম্খী, আস্তরে অনস্ত স্থখী, 
বাণরাজ পাইল সন্ধান । 
কুফর প্রাপৌত্র শুনে, দদ্ধদেহ ক্রোধাপুণে, 
কারাগারে দিল তারে বাণ ॥ 
হায়রে ভবের খেলা ! সাগরে বস্তার ভেলা, 
দেখিতে দেখিতে মগ্ন হয় । 
অস্থির এছিক প্রীতি, স্বপনের সম রীতি, 
বিখ্যাময় কিছু সত্য নয় ॥" 
চলিলেন গঙ্জপতি, মানমদে মত্তমতি, 
কাক্ষীপুর করিতে বিজয় । 
অগণিত সৈন্যাভটা, যেন জলধর ঘটা, 
বহুদূরব্যাপী গরজয় ॥ 
সামন্ত-সিঙ্গার নাম, ‘_ সেনাপতি গুণধাম, 
প্রতাপে মিছির বীরবর ॥ 
পথে নরপতি কত, বিন! রশে অনুগত, 
লালবন্দী কূপে দিল কর ॥ 
যে করিল প্রতিরোধ, পাইল উচিত শোধ, 
সচিরাৎ পাইল সংহার । 
পরাক্কৃত সৈনদল, সহযোগেতে বাড়ে বল, 
সেনাসিন্ধু হইল অপার ॥ £* ॥ 
যথা ক্ষুত্র ক্ষুদ্র নদী, সহমিলনে বিষ্ণুপদী, 
বরযায় বিষম বিস্তার । 
সাগর-সঙ্গমন্থলে, হিল্লোলিত কোলাহলে, 
অগণিত তরঙ্গের হার ॥ 
কাবেরী-উত্তরপারে, ব্যুহ রচি দুর্গাকারে, 
গঞ্জপতি স্থাপিল। শিবির । 








বাংলা 


বস্্ময় ঘরদ্বার, যবনিকা শোভাধার, 
বস্ত্ময় বিচিত্র প্রাচীর ॥ 
শৃঙ্খলিত কোন স্থলে, মস্যোংকট হস্ডিদলে, 
পরিখা বেষ্টিত সেই স্থান । 
কোন স্থলে রাজী রাজ্দী, সহজ সহন্দ বাজী, 
মনোজ অতি বেগবান ॥ 
কত নীল সিতাসিত, বিচিত্র লোহিত পীত, 
স্থদশনি উপধকল্যাপ । 
সৈদ্ধব কাস্বোজ আর, চমৎকার চমৎকার, 
আরবীয় তুরক্গ প্রধান ॥ 
সারি সারি ধন্দ্ধর* আগ্রে অগ্রে অগ্রসর, 
রণমদ গর্বের মত্তমতি । 
পত্তিগণ পদচার, করিতেছে 'অনিবাবু, 
কনু দ্রুত কু মন্দগতি ॥ ৫৫ ॥ 
কোনস্থানে শস্যভার, সচ্ছিত পর্ধতাকার, 
স্বত আর তৈল সরোবর । 
উড়িয়ার প্রিয় ভক্ষ, চিপীটক ঢেরি লক্ষ, 
খণ্ড খণ্ডগিরির সোসর ॥ 
পলাওু লশ্ুন আদা, পড়িয়াছে গাঁদ। গাদা, 
চিল্কার শুক্ষমীন বাশি । 
স্থপকার শত শত, ভোজ্য বান্ধে নানামত, 
দলে দলে কুঞ্জে সৈন্য আসি ॥ 
শত হয় কোন স্থানে, বাজে বাদ একতানে, 
'আনক্ষ, ক্থষিরঃ তত, ঘন ॥ 
বীণা! বংশী ভেনী বাক, বাজিতেছে জয়ঢাক, 
যেন গরলিছে নবঘন ॥ 
হেন বাদ্য সম্মোহন, মাতায় মুনির মন, 
ৰীররস হস্স সুক্তিমান । 
অসি হেতি রণসাজে, খব তরবারি ভাজে, 
ভক্ষক্‌ চপলা সমান ॥ 


১২৪ 








বষ্ঠ সর্গ 
সংগ্রাম 


নিশানাখ অন্্াচলে স্থপ্রভাত নিশী । 
নাখে পুন পেয়ে হাস্যমনী দশদিশী ॥ 
ভাস্সকরে স্তকুমারী কুমুদ্দী মলিনী । 
মুচুকি মুচুকি হাসে নবোচঢা নলিনী ॥ 
ইশতা-মান্দ্য স্থরতি-ভরিত সমীরণ । 
কাবেরীর তীরে ধীরে কৰিছে ভ্রমণ ॥ 
স্শীলা তরুণী ফগ! মৃত্যুমুখে ধায়। 
ভাঙ্সর কিরপে হিম-কণিক] শুখায় ॥ 
মরীচ-কেদারে স্থখে ডাকিছে হারীত । 
সরসীর তীরে শ্রুত সারসের গীত ॥ ৫ ॥ 
চক্ৰবাক চক্রবাকী শৈবলিনী তীরে । 
সংমিলন-স্থধানীরে অভিষিক্ত ফিরে ॥ 
বনপ্রিয় কেশরের কাননে কুহরে । 
'অম্বত বরিষে কিব। অবণপ-কুহরে ॥ 
বৈতালিক খখাকালে ঘণ্টানাদ করে । 
উঠিলেন গজপত্তি প্রথম-প্রহরে ॥ 
খথাবিধি উপদেশ কৰিয়। প্রদান । 
দূতে পাঠাইল। রাজ। শ্র-সপ্রিধান ॥ 
পুরী প্রবেশিয়া। শোভা নিরখিতে দূত ) 
দেবতার ক্রিস! প্রায় সকলি অদ্ভুত ॥ ১৯ ৪ 
কেনা জানে কাক্ীপুর পুরীর প্রধান । 
ভারতে ছিল ন! হেন পুরী বিস্ধমান ॥ 
বদন ব্যাপিয়া পরিখা পরিসর । 
প্রবল৷ আপগ! প্রায় দৃশ্য ভয়ঙ্কর ॥ 
পবন-প্রবাহে তাহে প্রবাহ উদয় । 
স্থানে স্থানে ঘোরচক্র আব্ত-নিচয় ॥ 


কাকী-কাবেনী 


চারি সেতু চারি ধারে লিখিত পাষাণে ॥ 
প্রহরী পুরুষপুঞণ স্থিত স্থানে স্থানে ॥ 
কুতান্তের ছারসম চারি পুরীদ্ধার । 
হন্তিনখে স্থশোভিত তার দুইধার ॥ ১৫ ॥ 
কঝুলিছে কবাট-বাট লৌহের নিগড়ে । 
কার সাধ্য সহসা প্রবেশে সেই গড়ে ॥ 
পরিখ। অন্তরে বপ্র পর্বত আকার । 

তার পরে প্রন্তরেতে রচিত প্রাকার ॥ 
নানা রম্য হস্মা আর প্রাসাদ প্রচুর । 
পরিপাটী সৌধ অস্তে চারু অন্তঃপুর ॥ 
মনোজ্ঞ মণ্ডপ মঠে কপোত-পালিকা ॥ 
বাজীশালা, হস্তিশালা, পানীয়-শালিকা ॥ 
মহাধনী-গৃহগণ অতি শোভমান । 

স্বন্তিক সর্ধতোভ্র তথা বৰ্দ্ধমান ॥ ২+ ॥ 
প্রশস্ত প্রাঙ্গণ তথ! অলিন্দ-নিকর । 

কত উপবন পু্পবন মনোহর ॥ 

রাজ-পথ পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ তরুচয় । 

স্থানে স্থানে তড়াগেতে পরিপূর্ণ পয় ॥ 
ফুটে ফুল কমল কহলার ইন্দীবর । 

ঝাকে বাকে উড়ে বসে ভমরী আমর ॥ 
সন্তরে বিহরে কত সরাল মবাল। 

থেকে থেকে ডাকছে ডাহক পালে পাল ॥ 
সরণীর ছুইধারে শোভে সারি সারি । 
নানাক্ষপ মণিহারী দোকানী পসারী ॥ ২৫ ॥ 
মপিকার-মণ্ডপে রমপী-মনোহর । 
স্বসঙ্জিত বহুমূলা বহু স্তরে স্তর ॥ 

মরকত পন্মরাগ বিজ্ঞুম বৈদ্য । 

রত্বরাজ্জ হীরা, যথা গ্রহপতি সখ্য ॥ 
মনিময়, মুক্তাময়, প্রকার প্রকার । 
গোন্তন নক্ষত্ৰমালা, আদি নান! হার ॥ 








বাংলা 


অন্ুরীক়, কণিকার, কেস্ছুর, কটক ॥ 
কি্কিণী, ক্ষণ, কাক্কী, মন্ধীর, হংসক ॥ 
চূড়ামণি, চন্দ্স্থযা, কিন্বীট, তরল । 
ললাটিকা, সীমন্তিকা, রত্বে ঝলমল ॥ ৩+ ॥ 
বসিয়াছে সাজাইয়! তন্কবায়গণ । 
কোৌেয় রাদ্ধব ক্ষৌম কপাস বসন ॥ 
দুকুল, নিৰীত, চোলী চেলনা, কাচুলী । 
জড়িত জরীর কাজে জ্বলিছে বিজলী ॥ 
বসিয়াছে গন্ধবেণে লয়ে নানা গন্ধ । 
উড়িছে হুমরচয়, সৌরভেতে অন্ধ ॥ 
কেশব, কুক্ছম, কালাগুরু, কালীয়ক । 
সচ্দ্রস, মুগনাতি, কপূর, কোলক ॥ 
জাতী-ফল, জয়ত্রী, লবঙ্গ, দারুচিনী । 
মোরটা, মঙ্গলা, স্বরতির তরঙ্গিনী ॥ ৩৫ ॥ 
স্বোতোঞ্জন, বসান, প্রভৃতি অঞ্জন । 
শিলাঙ্গতু, মনঃশিলা, সিন্পুর শোভন ॥ 
তুক্গবায় নানাবস্ব কৰিছে সীবন । 
চিত্রকর চারুচিত্র করিছে লিখন ॥ 
শ্রেণীবদ্ধ স্বর্ণকার আর কর্্মকার । 
কাংস্যকার, শঙ্ঘকার, তথা চন্মকার ॥ 
বখকার, জায়াজীব, বক, চারণ ॥ 
মায়াকার, মালাকার, আর নটগণ ॥ 
দেখিতে দেখিতে দূত করিছে গমন । 
মনে ভাবে ধন্য এই পুরী হুশোভন ॥ ৪ ॥ 


কোথা রবে এই শোভা কিছুদিন পরে ? 
হায় রে স্রান্তির লীলা, এভব ভিতরে ! 


১২৮ 


কাঞ্ধী-কাবেরী 


ভাবিতে ভাবিতে উপনীত সিংহহ্বারে ৷ 
দৌবারিক সমাচার জানায় বাজারে ॥ 
আদেশ পাইয়ে, লয়ে গেল সন্্িধান । 
অপরূপ বাজ্ছদভা, শোভার নিধান ॥ 9৫ ॥ 
চারিদিকে বক্ষিগপ, সত্রন্ধ শরীর । 
করে মুক্ত অসি, স্কন্ধে ল্ধিত তুমীর ॥ 
অবিরত উপায়ন পড়ে পদতলে । 
করষোড়ে দাড়াইয়া সামস্্র সকলে ॥ 
অতি উচ্চ সিংহাসনে বসি কাঞ্চীপতি । 
মধ্যাহ্নের বিভাবস্থ সম তেজ অতি ॥ 
বামপাশে সৌমযুত্তি মহামাত্য বসি । 
শ্রহপতি অস্তে যথ! সসূদিত শশী ॥ 
পত্র দিল তার করে উৎকলের দূত । 
পাঠমাত্র মহারোষ হৃদয়ে সন্ভৃত ॥ ৫০ & 


পত্র 
“শুনরে দুরাস্যা দুষ্ট পাপিষ্ঠ প্রকট । 
শবগীলের সম শঠ কপট নিপট ॥ 
এত বড় স্পদ্ধা তোর, এত অভিমান । 











বাংলা 


জলম্ক অনলে কিবা হবির পতন । 

কিবা কালসর্প শিরে চরণ ঘাতন ॥ 
গবজিয়। উঠে রাঞ্জা শুনিতে ভীষণ । 
দ্বিনয়নে জ্বলে কিবা হোম-হুতাশন ॥ 
কিঞ্চিৎ হইল শান্ত” ক্ষণেক অন্তে । 
আজ্ঞামত প্রত্যুত্তর লিখে লিপিকরে ॥ ৮ ॥ 


প্রত্যুত্তর 
“অরে মূর্খ উড়ে মেড়। ! কি সাহস তোর । 
'আসন্র তোমার কণ্ঠে মরণের ডোর ॥ 
তোরে কিরে জগরাখ করে নাই মানা । 
ছুছন্দর হয়ে বেটা, সিংহ পুরে হান! ॥ 
তোরে কন্ঠ দিব দুষ্ট! বিজ্ঞাত বর্বর ! 
ভেক চাহে ধরিবারে অপ সবার কর ॥ 
অসম্ভব এ বাসনা, অরে দুরাশয় । 
যজ্ঞ-হবি, কুকুরের কনু ভোগ্য নয় ॥ 
ভাসাইব সিন্ধুনীরে, বরং পল্থিনীরে । 
তৰু তোরে কত্ত নাহি দিব নন্দিনীরে ॥ ৬৫ ॥ 
তুই কি জানিস্‌ রণ? দূর বেটা দূর । 
বগুবন-্ূমে রাজ! এরণ্ড ঠাকুর ॥ 
দেখ। যাবে জগশ্সাথে কি দেবত্ আছে। 
বসাইব আমি তারে গণেশের পাছে ॥ 
* সে আবার দেবতা, তাহারে কিবা ভয় ? 
করুক আমার ক্ষতি, যত সাধ্য হয় ॥" 
পত্র প্রাপ্য হয়ে দূত হইল বিদায় । 
অতি বেগে আপন শিবিরে ফিরে যায় ॥ 
পত্র পড়ি উৎকলেশ জ্বলিল দ্বিগুণ । 
নিশ্বাস প্রশ্বাস বহে যেন দাবাওপ ॥ ৭৯ ॥ 
নিশাশেষে ঘন ঘন বাজিছে পটহ । 
সমরেন উপক্রম সমাগতে অহ ॥ 


১৩০ কাকী-কাবেনী ক 


কাবেনীর পরপারে দৃশ্য ভয়ঙ্কর ॥ 

পক্গপাল মত সৈল্ ব্যাপ্ত দিগস্তর ॥ 

হাতি, রখী, পদাতি, তুরঙ্গী অগণন । 

নানা রঙ্গে চতুরঙ্গে বাজিছে বাজন ॥ 

উড়িশ্যার সেনাদল নদীপার হেতু । 

শৃষ্খলে আবদ্ধ করে তরণীর সেতু ॥ 

শত্ৰ-সেন। সন্রিকট হ’ল যে সময় । 

তরঙ্গিণী-তটে ঘোরতর যুদ্ধ হয় ॥ ৭৫ ॥ 

ছুই দলে বাপবৃষ্টি ছাইয়ে গগন ॥ 

শ্রাবণের ধার! কিবা করকা-বখণ ॥ 
= কোনরূপে হীনবল নহে ছুই দল। | 

ক্রমেতে প্রবল হ'ল সমর-অনল ॥ 

মহা ঘোরতর যুদ্ধ, কি বলিব আর ॥ 

শোশিত-প্রবাহ্‌ বহে নিঝর আকার ॥ 

কিবা ছুই মেঘদল করিছে গর্জন । 

বিজলীর শোন] ধরে যত প্রহরণ ॥ 

কাবেরীর হোত রক্তে হইল লোহিত । 

ক্রমে উড়ি্বার সৈন্য তীরে আরোহিত ॥ ৮* ॥ 

পদাতি পদাতি সঙ্গে যুঝে অহরহ । 

তুবঙ্গী তুরঙ্গী সঙ্গে, রী বখী সহ ॥ ্ 

মাতঙ্গে মাতঙ্গে শুণ্ড করি জড়াজড়ি । প্র 











বাংলা 


বিকট প্রকট দম্ভ, গলে বক্তারা ॥ 
হর-নেত্র সম উক্ধগত অক্ষিতারা ॥ 
ডাকিতেছে ফেব্রপাল, ফেউ ফেউ রবে | 
শবগদ্ধে সমাগত সারমেয় সবে &. 

শব নিশ্নে টানাটানী কলহ ভীষণ । 
€ফরুপালে গৃহপালে বেধে গেল রণ ॥ 
কোখারে মহুন্থা তোর, বীর্য অহস্কার % 
মরণাস্ডে হও তুষি, পশুর আহার ॥ ৯ ॥ 
দিবাভাগে রণমদে মেতেছিলে রাগে । 
শিবা-কুকুরের খাদ্য হলে নিশাভাগে ॥ 
কাঞ্ধীপতি-জৃদয়েতে সঞ্চারিত ভয় । 
জানিলেন গজপতি হীনবল নয় ॥ 
নগরের প্রান্তে রণস্কুমি পরিসর । 
পরিখা! প্রাকার তাহে রচে বহুতর ॥ 
ধারে ধারে সাজাইল সৈন্য সারি সাবি । 
নিবিড় কানন সম শূল-ভল্লধারী ॥ 
তাহার পশ্চাতে সেনা দেখিতে ভয়াল । 
হৃদয়ে প্রকাণ্ড ঢাল, করে করবাল ॥ সহ ॥ 
খন ঘন হুহুদ্ধারে পুৰিল গগন । 

স্থানে স্থানে প্রজ্জলিত হয় হুতাশন ॥ 
বরঙ্গনী হইল শেষ, হাসে উষ| সতী । 
পুন পুর্দিগে প্রভাত্বিত দিনপতি ॥ 
আরোহণ করি দিব্য রখ মনোহর । 
বণ-যাআ করিছেন কাকীন ঈশ্বর ॥ 

"অই শুন চক্রের নির্খোষ ভয়স্কর । 
বঙ্ছনাদে পরিপূর্ণ যেমন অস্বর ॥ 
লৌহময় কবাট বিষমুক্ত পিংহস্থারে । 
শ্ব্থলে উঠিছে অগ্নি ইরস্মদাকাবে ॥ ১৯০ ॥ 
তুষার-ধবল কান্তি হয় চতুর । 

চারু কলেবর স্্ণ-অলঙ্কারনয় $ 


১৩২ 


কাক্ষী-কাবেরী 


বিদ্যুতের বেগে সিংহহ্থার পরিহরে । 
অই দেখ আসিতেছে সেতুর উপরে ॥ 
নিস্মিত চন্দন-কান্টে অপূর্ব স্ান্দন । 
হন্তিদস্তে বিরচিত তাহে সিংহাসন ॥ 
বিখচিত স্বৰ্ণ মণি মুক্তা! মনোলোভা। 
নক্ষত্রভূষিতা কিব! তমস্বিনী-শোভ৷ ॥ 
স্বৰ্ণময় নেমি, স্বৰ্ণময় যুগন্ধর । 

স্বর্ণমন় ধুরা, স্বর্ণময় অপস্ধর ॥ ১-৫ ॥ 
মহামূল্য চীনাংশুকে পতাকা রচিত ॥ 
স্বণস্থত্রে গণপতি মৃষ্টি বিলিখিত ॥ 
উপনীত হ'ল বখ ভয়াল আহবে ॥ 
“জয় গণেশের জয়” ভাকে সেনা সবে ॥ 
ন্থপে বেড়ি ৰীরমদে মত্ত সবে সুখে । 
নাচিতে নাচিতে যায় শরু-অভিমুখে ॥ 
আর কি বণিব রণ বর্ণনে না খায়। 
অবতীর্ণ রুত্র কিব। হুইল! তথায় ॥ 
কাঞ্ধীসেনা তীক্ষশরে ছাইল গগন । 
শত্ৰদলে হয় যেন বিষ-বরিষণ ॥ ১১* & 
উঠে ছুটে বাণ যেন ফুহারার ধার! । 
শৃন্ত হাতে নামে যখ! খসি পড়ে তারা ॥ 
উড়িশ্নার সৈন্য তাহে হইল অস্থির । 








বাংলা 

কিছুই নির্ণয় নহে জয় পরাজয় । 

দুই পক্ষে শুভাশুভ উদয় বিলয় ॥ 
বাহিরের গড় কত হ’ল হস্তগত ৷ 
আহার অভাবে কত বাহিনী নিহত ॥ 
আজ্দি উৎকলের জয় আনন্দ শিবিরে । 
কালি নিরানন্দ সবে বসি নতঃশিরে ॥ 
সরপুরুষোত্তম-দেব ক্ষুব্ধ অতিশয় । 
মশ্মান্থিক মহাদুঃখে বাখিত জদয় ॥ ১২+ ॥ 
একদা! শৰ্ব্বরী শেষে অন্তপ্ত মনে । 
করিতেছে আর্তনাদ সজীব-চরপে ॥ 
বলে, “কেন করুণা ছাড়িলে প্রন্থ মোরে ? 
কেন বা প্রবৃত্তি দিলে এ সমর ঘোরে ? 
তোমারে কহিল কটু, পাষণ্ড পাষর । 
কেমনে সহিবে তাহা তোমার কিক্কর ? 
কর্ণাট-সংহারে সেই হেতু মম পপ । 
তুমি দিলে প্রত্যাদেশ করিতে এ বণ ॥ 
তব আনা শিবে ধরি, নির্ভয় হৃদয় । 

না মানিস্ত অশকুন খাত্রার সময় ॥ ১২৫ ॥ 
দিলে যে দয়ার চিহ্ন গোপবালা-করে। 
এখনো সে অঙ্গুবীয় আছে শিরোপনে ॥ 
তবে কেন পরাভব পাইলাম বণে ? 

না জানি কি অপরাধ করেছি চরণে ॥ 
বুঝি তব দয়াধিকতাগ় দয়াময় ॥ 
অহঙ্ষার-যদে মত্ত সামার হৃদয় ॥ 
দপহারী ভগবান সেই সে কারণে। 
হবরিলে দাসের গর্বক এই ঘোর রণে ॥ 
প্রণতে উগ্লত কর, উন্নতে প্রণত । 
কার সাধ্য এই বিধি করে অন্য মত ॥ ১০৭ ॥ 
দীনেরে উঠায়ে প্রোচ্চ পর্বত উপরে । 
পাথারে ভাসাও এবে বাধি দুই করে ॥ 


“১৩৪ 





কাঞ্ধী-কাবেরী 


দোহাই, দোহাই, প্রন্থ করুণানিধান ! 
মান রাখ, প্রাণ যায়, কর পরিত্রাণ ॥ 
এরূপে রোকদ্ধমান রাজ! গজপতি । 
্বপ্রাবেশে পুন প্রত্যাদেশ তার প্রতি ॥ 
"তয় নাই, ভয় নাই, ওরে বরস্থত ৷ ৯ 
তোরে অহকুল সদ! রুষ্ণ রাজপুত ॥ 

কালি নিশী কাক্ষীগড় কর আক্রমণ । 2 
সেনাগণে চারি দিগ, করহ বেষ্টন ॥ ১৩৫ ৪ 

দক্ষিণ দ্ধারেতে তুমি সহ রখিগণপ । 

করিবে মুষলধারে বাণ বৰিষণ ॥ 

উত্তরের দ্বারে ববে সামন্তর-শিক্গার । 

অগণিত পদাতিক যোগান তাহার ॥ 

রবেন পশ্চিমদ্ধারে শ্বেত রাজপুত । 

তাহার সহিত রবে মাতঙ্গ অযুত ॥ 

আমি রব পুবৰ ঘারে সহ অশ্বঠাট । 

শিখাইব কপাটেরে, দেখাইব নাট ॥ 
নিত্রাভঙ্গে গজপতি, হুরযিত মতি । 

পুনরায় রণোৎসাহে সমুতস্থক অতি ॥ ১৪৯ ॥ 

না হইতে প্রভাত, বাধিল ঘোর বণ । 

শ্রত মাত্র শব্দ শন্শন্‌ ॥ 
কত মল, করে ভল, সাজে থাকে থাকে । 
মারে লক্দ, দিয়ে কন্দ, ধায় ঝাকে-ঝাকে ॥ 
হইনেত্র, মদক্ষেত, জবাপুস্প ভাতি ॥ 







বাংলা ১৩৫ 


দস্তগুলা, যেন মূলা, অতিতীক্ষ দাড় ॥ 

কড় মড়, মড় মড়, চিবাইছে হাড় ॥ 

কু পড়ি, গড়াগড়ি, দেয় ভূমি পরে । 

কু উঠে, যায় ছুটে, প্রসারিত করে ॥ 
তাস্র সটা, জিনি কটা, শিনে জটাচয় । 
ফণীচক্র, সমবক্র, উঠি উর্দ্ধে রয় ॥ 

ভগ্ৰন্কর, ঘোরতর, ঘোরে দুই আখি । 
নরনাড়ী, আছে মাড়ি, বক্ষোদেশ ঢাকি ॥ ১৫০ ॥ 
ভগ্ন্ধরী, নিশাচনী, না চিতেছে সাসি । 
সমাকুল, সেনাকুল, উঠে ধূলারাশি ॥ 
শিবাপুঞ্জে, বস! ভুঞ্জে, গৃধিনীর সঙ্গে । 
ঝাকে বাকে, ত্রোণকাক, পিয়ে রক্ত রঙ্গে ॥ 
কাটামুঞ্ত, হীনশুণ্ড, কতহন্তী পড়ে । 

কত হয়, ক্ষেত্ৰময়, ধায় উভরড়ে ॥ 

ফুটে চম্পা, কিবা শম্পা, অগ্নিবাণ মুখে । 
দলেদল, কত বল, আসিতেছে রুখে ॥ 
খরধার, তরবার, খমধার নাম । 

কি করাল, ভিন্দিপাল, কুতান্তের ধাম ॥ ১৫৫ ॥ 
প্রক্ষে ডন, ঘন ঘন, স্রুঘণ কুঠার । 

করে বধ, পরশ্বধ, বিষম প্রহার ॥  : 
এইরূপে সমর হইল ঘোরতর । 
দিবাশেষে দুইদল হইল কাতর ॥ 
প্রভাতে, প্রভাত ভাঙ্গ সম রাগোদয়:॥ 
শ্রদোষের 'অন্তন্ভান্থ সহ তেজোময় ॥ 

বেল! অবসান সহ বল অবসান । 

প্রকুতির ্বীতি এই নিত্য বিস্যমান ॥ 
বিশেষে কাঞ্ধীর সেনা হইল লাফ । 
চারিদিগে উড়িশ্বার বাহিনী বিস্তর ॥ ১৬* ॥ 
স্থানে স্থানে ভঙ্গ দিয়ে করে পলায়ন । 
ক্রমে বীধ্য প্রশমন, প্রাপ্ত প্রমথন ॥ 


১৩৬ 





কাক্ষী-কাবেরী 
নিক্ষপায়ে অপায়ন বুঝি কাঞ্চীপতি। 


নতঃশিরে নিজ্দুর্গে করিলেন গতি ॥ 


প্রচুর প্রহরীচয় বাধে আট মঘাট'। 
চারি সিংহদ্ধারে পুন পড়িল কবাট ॥ 

তমন্থিনী তমোরাশি ছাইলে গগন । ৫ 
দক্ষিণের দ্বারে যান উ্ভিগ্কারাজন ॥ 

কাবেরীতে অশ্বগণ জলপান করে। সি 
সমন্্রদিনের আন্টি ক্রান্তি পরিহরে ॥ ১৬৫ ॥ 

পুন রথে প্রযোজিত, সক্ষিত সকলে । 

রণমদে ত্রেষা উঠে গগনসগুলে ॥ 

চলিলেন রথিগণ বাজ্জারে লইয়া । 

শত্র-গৰ্দ খব্দ হেতু উল্লসিত হিয়। ॥ 
উত্তবেতে চলিলেন সামস্ক-শিক্গার । 

চলিত পদাতি যথ। তরঙ্গের হার ॥ 

“জয় আগলাথ, জয় 1” হয় জয়ধ্বনি । 

কটকের পদভরে শিহরে ধরণী ॥ 

অগণিত অগ্নিবাণ উঠিয়া অন্ধরে । 

বছ্ছের আকারে পড়ে নগর-ভিতরে & ১৭৯ ॥ 

কত গৃহে হাহাকার শব্দ উঠে তায়। 
প্রোজ্জলিত গৃহচয় ষখায় তথায় ॥ 

কিন্ত সে দুর্গম দুর্গ অভেদ্ম অজেয় । 
ভিতরেতে অন্ধ আর সৈন্য অপ্রমেয় ॥ 

প্রথমেতে পঞ্চক্রোশ নিবিড় জঙ্গল । 
তারপর নদী প্রায় পরিখ| প্রবল ॥ 








বাংলা 


নীচে থেকে উঠে উদ্ধে অগনিত বাণ । 
গহনে গহনে পড়ি বিহুত সন্ধান ॥ 

উপর হইতে যত বধে প্রহরণ । 

ছিন্ন ভিন্ন হয়ে সৈন্য মরে অগণন ॥ 

প্রথম প্রহরে রাজা অস্থির হৃদয় । 
ভাবিছেন, তুলিলেন বুঝি দয়াময় ॥ 
অবিরত তন্ব লয়ে ফিরিতেছে দূত । 
পূ্্বদ্বারে আগত কি কু রাজপুত ॥ ১৮০ ॥ 
দ্বিতীয় প্রহর যবে অতীত রছনী । 
অকস্মাত পুন পুন হয় জয়ধ্বনি ॥ 
পৃর্বদ্থারে কৃষণ রাজপুত সমাগত । 

সঙ্গে সংমিলিত গার অশ্বারোহী যত ॥ 
পশ্চিমের দ্বারে শ্বেত বাউত উদয় । 
মেঘদল সম ধায় মাতঙ্গনিচয় ॥ 

নবরূপ অগ্নি অখ্র অতি ভয়ক্ষর। 

বঙ্ছের নিগোষবত শব্দ ঘোরতর ॥ 

মুখেতে বিদ্যুৎ জলে কিব। কালানল । 
আঘাতে কাঞ্চীর সৈন্য মরে দলেদল ॥ ১৮৫ ॥ 
দুই শিংহঙ্গারে দেওড়ের বড় জাক । 
কর্ণাটের লক্ষেণ গোলা পড়ে ঝাকে ঝাক ॥ 
উৎকলের সৈন্য বশ্ছে আবৃত শবীর । 
তোরণের নীচে কাটে স্ড়ঙ্গ গভীর ॥ 
ভবিল বারুদ তাহে আকারেতে গোল! ! 
জয় জগন্নাথ জয় নাদে সবে ভোলা । 

তবে ক্র রাউতের আদেশ প্রমাণ ৷ 

সেই হুড়ঙ্গেতে অগ্নি করিল প্রদান ॥ 

হইল বিষম শব্দ সেই সিংহ ছারে। 

লক্ষ লক্ষ বজ কি পড়িল একেবারে ॥ ১৯৮ ॥ 
স্তাক্ষিল লৌহের দ্বার হয়ে চুর্‌ মার্‌ । 
উৎকলের সেনা ঢুকে করে মার মার ॥ 


১৩৮ 


কাঞ্ধী-কাবেরী 


আগে আগে বীর কুক ক্্ণ-অস্বোপরে । 

মুন্ঠিমান মহাকাল কণাট নগরে ॥ 

পলায় কাক্ষীর লোক পুর পর্িহরি । 

কি করিবে, কোথা যাবে, চারিদিগে অরি ॥ 

আবাল বনিতা বুদ্ধ বিশেষে কাতর । od 
জয়নাদ সহিত মিশ্রিত আত্তন্বর ॥ 

বিষৃচ্ছিত নাস্্ীগণ মহাভয় ক্রমে । সি 
নগর আচ্ছন্র যেন, ভেল্কীর ভ্রমে ॥ ১৪৫ ॥ 

জয়ী সৈন্য খুলে দিল আর তিন দ্বার । 

প্রবেশে উৎ্কল-বল, সংখ্য। নাহি তার ॥ 
অহানন্দে গজপতি বাস্ত ভ্রান্ত হায়ে। 
অন্বেষিয়। আমিছেন রাজপুতদ্বয়ে ॥ 

কিন্তু দুই ভাই অস্থহিত সেই ক্ষণ । 

পাতি পাতি করি খুজে, ন! পান দর্শন ॥ 

হ্ধিষ বিষাদে রাজ! শিবিরেতে যান | 
সামন্ত-সিঙ্গার রহে দুর্গ-সঙ্িধান ॥ 
প্রহরেক লুট-তরে দিলা অন্থমতি । 
দরিত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখি মহামতি ॥ 
কি আর বদিব তবে যে দশ! হইল । 
মহামূল্য ব্য সব লুটিয়া লইল ॥ 









হলা 


যুগ যুগাস্তরে তোর এ দারুণ ব্রীতি। 
কিসের বড়াই নব্য সভ্যতার নীতি ? 
সভ্য-শিরোমনি ফ্রান্স বিখ্যাত ভূতল । 
প্রজ্গাতস্ত্রে তিরস্কৃত প্রমদামণ্ডল ॥ 

পশু করে পশ্তবধ ক্ষুধার জালায় ॥ 

পশু চেয়ে পশু তুই সমর-খেলায় ॥ 
বিজয়-মাদকে মাতি ধরি নারীগপে । 
দেহ ভষ্ট করি, নষ্ট করহ জীবনে ॥ ২৯৯ ॥ 
মহা হাহাকার উঠে কান্ধীরাজ-পুরে । 
রুদিত রমণীকুল ভূক্রে ফুকুরে.॥ 
অন্তঃপুর-মাত্র রক্ষ! পাইল লুষ্ঠনে । 
নিভৃতে বসিয়। নৃপ সহ স্বীয়গণে ॥ 
অপমানে ঘরিয়মাণ অস্থির পরাণ । 
আনলে জৃদয় যেন হয় দহামান ॥ 
"অবসাদে হতচিত্ত অবপ শরীরে | 

ধীরে ধীরে যায় রায়, গণেশ-মন্দিরে ॥ 
ইঞ্টদেব-সন্মুখেতে দণ্ডবৎ পড়ি । 

কর যোড়ে স্তব করে, খায় গড়াগড়ি ॥ ২১৫ ॥ 
“নমে! নমো গণপতি, নমো লক্ষোদর ! 
নমে। দেব ছৈমাতুর, নমে! বিস্বহর ! 
নমো প্রভে। বিনায়ক, গজ্েন্দবদন । 
নমো পার্ধতীর প্রিয়, হৃদয়-নন্দন ! 
প্রসীদ পরশুপাণি, প্রভো নিরঞ্জন ! 
একদন্ত, বক্ৰতুণ্ড, সুষিকবাহন । 

হে হেরস্ব বামদের, জটাক্টধর !/ 

নমো সিন্দুরাভ খবর স্থল কলেবর ! 
চতুতু জ, স্বত-পাশাস্কশ-বরাভয় ! 
স্মরণে তোমার নাম সক্দসিস্ধি হয় ॥ ২২- ॥ 
তুমি ত্ৰক্মজ্ঞানদাতা, বিধির বিধাতা ! 


নাদত্ৰহ্ষৰীজরূপ, সব্কতনুজঞাতা! 


১৩৯ 


৯১৪০ 





কাক্ষী-কাবেরী 


বিস্হর ! বিস্র হর, হয়েছি কাতর । = 
দোহাই, দোহাই, প্রভো দেব গণেশ্বর ! 
তুমি মম কুলদেব, শ্রশিদ্ধ জগতে । 
লক্জানিবারণ মম কর কোনমতে ॥ 


* না জানি কি অপরাধ করেছি চরণে । বৃ 


নহে কেন পরাভব পাইলাম বণে ? 

সমবে সবজ্র জয় পুরুষান্থক্রমে | পি 
কত রাজ্য দিলে দেব এ দাস অধমে ॥ ২২৫ ॥ 

এখন এ দীনে কেন কর পরিহার ? 

চরণে পড়িয়ে প্রভো ! মাগি পরিহার ॥ 
বরদ ! বরদ হও» করুণ নয়নে ।, 
কোন্ছার গজপতি আমার সদনে ৮” 
এইরূপে কাঞ্চীনাথ কাতর হৃদয়ে । 
কুলদেবে ডাকিতেছে, ভক্তিনম হয়ে ॥ 
ভাবিতে ভাবিতে, নেত্রে নিজ্রার ব্নাবেশ । 
ঘোর বিভাবরী-ক্ষণে প্রাপ্ত প্রত্যাদেশ ॥ 
“শুন, শুন, শুনরে কর্ণাট-অধিপতি ! 

কপাল ফাটিল তোর, ওরে ছব্রমতি ! ২৩* ॥ 
কে দুরাস্ম| ! কি কারণে দেব নারায়ণে। 
নিন্দিলে ক্ষেতে গিয়ে গৰ্বিত বচনে ? 
না গান, না আন, ছু, ভেদগানী খল ৮ 


সকল দেবতা মাত্র কল্নার ' 








ব্যংল। 


চণ্ডাল বলি যারে নিন্দিলে দুশ্মতি । 

সে চণ্ডাল হবে, তব পল্থাবতী পতি ॥” 
"বপন হইল ভঙ্গ, তপন উদয় । 

স্তম্ভিত হইল রায়, কম্পিত হৃদয় ॥ 

সচিবে ডাকিয়ে কহে স্বপ্র-বিবরণ ॥ 

“আর এ বিফল রে কিবা প্রয়োজন ? 
এইপ্দপে গক্পতি-সঙ্গিধানে যাও ॥ 

পল্মাবতী দিয়ে, সন্ধি-নিবন্ধন চাও ॥" ২৪৯ ॥ 
অস্তঃপুরে মহামন্ত্রী পাঠাইল বাণী । 

মৃচ্ছিত৷ মহিল। শিরে পল্পপালি হানি ॥ 
গজপতি-করে যখ! কোকনদমাল। । 
গজপতি-ডরে তথ! পদ্মাবতী বাল ॥ 
শুখাইল মুখ যেন হেমস্ত-কমল । 

কর বিস-কিসলয় হইল নিশ্চল ॥ 

বিন্দু বিন্দু অশ্ব’ ঝরে নয়নঘুগলে । 
শিশিরনিকরে কিব! কুশেশয়-দলে ॥ 
ছুহিতার দশ! দেখি মহিষী কাতর! । 
শোকেতে অধর হয়ে পড়িলেন ধর! ॥ ২৪৫ ॥ 
রোদনের কোলাহল উঠে অস্তঃপুরে । 
আহ! । আহ৷ । হাহাকার রব মাত্র স্দুরে ॥ 
যথ! শেফা লিকাস্কুল প্রভাত-প্রহরে। 

স্থধীর সমীবে কূমে ঝরঝর ঝরে ॥ 

ধরাসনে পড়ে তথা বরাননাচয় । গী 
মহামন্ত্রী অস্তঃপুরে হইল। উদয় ॥ 

করযোড়ে কহিতেছে সঙ্গল নয়নে । 

কি ফল, বলগো। আ্যে, বিফল রোদন ? 
ভবিতব্য আছে যাহ! ঘটিবে তাহাই । 
বিধির নির্ববদ্ধ ছেদে কার সাধ্য নাই ॥ ২৫০ ॥ 
 কেনগো। কাতর! এত বিষাদ অস্ত্রে ? 


কলিঙ্গের বাজলম্্রী হবে অস্তঃপুরে ৪” 


১৪৯ 





, সেই ভাব আবির্ভাব হ'ল কাঞ্ধীপুরে । 


এক ভাবে সকলের আব্যুগ কুরে ॥ 
সচিব কক্যারে লয়ে অতি ত্বরান্বিত । 
গজপতি-শিবিরে হইল! উপনীত ॥ ২৫৫ ॥ 
বঙ্রসিংহাসনোপরে প্রতাপে মিহির । 
বার দিয়ে বসিয়াছে গজপতিবীর ॥ 
ম্বেতচ্ছত্রে জ্বলে কত মণিময় তারা! । 
ফুলিছে ঝালর তাহে গজ্গমোতি-ঝারা ॥ 
হীরার কলস উর্ধে দিতেছে চমক্‌ । 
দণ্ডে হীর! মণি পান্না করে ঝক্মক্‌ ॥ 
ঢুলাইছে চারি ভিতে ধবল চামব । 
শারদ নীরদ বেড়া যেন দিনকর ॥ 
প্রস্থিত গন্ধীর মৃষ্টি সচিবমণ্ডল । 
দেবগণে সমবেত যেন আখগুল ৪" ২৬০ ॥ 
কাঞ্ধীর সচিব সন্ধিপত্র দিয়ে করে। 
যধাবিধি সন্থাৰ সঞ্চরি উক্তি করে ॥ 








বাংলা 


বাছ্াত্ববে যেন অস্তোনিধি উথলিল। 
বন্দীভাবে গণেশের্ে লইয়। চলিল. 
হারপুরে হরিণী যেরূপ করে গতি । হ্‌ 
সেরূপ হুরিণনেত্র! পল্মাবতী সতী ॥ ০ 
সহিত সহস্র দাসী আব সহচরী । 
কিয়া লইয়া যাগ অসংখ্য প্রহরী ॥ 

চলে চতুরঙ্গ সেন! জয়মদে মাতি । 
প্রবল্গিত কিবা গতি, কুলাইয়। ছাতি ॥ ২৭৯ ॥ 
ভয়ঙ্কর সিংহনাদ, মহ! কোলাহল । 

“জন জগত্নাখ জয়!” বিশ্রুতি কেবল ॥ 
গগনে উঠিল রেণু, আচ্ছন্র তপন । 

ধূসর বরণ ধরে দিগঞ্গনাগণ ॥ 
আলোছিত গঞ্জপতি গজেন্দ-উপরে । 

মাগধ চারণগণ স্ততিপাঠ করে ॥ 

আগে আগে বৈঙ্গযন্তী পতাকা। উড়িছে। 
মহানন্দে হালি কিবা চুলিয়া পড়িছে ॥ 

স্বণ পূর্ণ কুন্ক-যূগ, গজ-কুন্ডোপরে । 

মণিময় আস্তরণ ববি-ছবি ধরে ॥ ২৭৫ ॥ 
লুষ্ঠিত অশেষ ধন, অসংখা শকটে । 
মৃষ্টিমতী৷ জয়লস্দী প্রতিভা! প্রকটে ॥ 

কত দিনে অতিক্ৰমি গোদাবরী-তীর । 
নিঞ্জদেশে উপনীত গঙ্গপতি বীর ॥ 4 


+ 


১৪৩ 








ক 
ফীতগোবিন্দের গীত, শুক্রীতে হয় গীত, 
ধার স্থধার বরিষণ ॥ 
পরিহরি পিচকানী, ছুটিতে চন্দন-বারি, 
হ ম্থগমদ কন্তরী কপুর ॥ 
নাচে কত স্থরূপসী, তিলোত্বম| কি উর্বশী, 
আইল তেজিক্। স্ব্গপুর ॥ 
প্রদোষেতে নুপবর, সহ অতি আড়ম্বর, 
তুরক্ে করিয়া আরোহণ । 
পর্বাহেতে প্রমুদিত, রাজপথে সমুদিত, 
করিছেন নরেন্দ্র গমন ॥ 
হেথা শুন সমাচার, সামন্ত-শিক্গার আর, 
বাজার প্রধান যত মন্্রী। 
পল্থিনীর দুঃখে অতি, সবে সন্তাপিত মতি, 
সংগোপনে হ'ল যড়যন্ত্রী ॥ ১+ ॥ 
কিসে কুমারীর প্রতি, পতি প্রসঙ্গমতি, 


১৪৫ 


১৪৬ কাক্ষী-কাবেরী 


পুন পূৰ্শনিভাননে, নিবাখিতে ব্যগ্রমনে, 
অস্বগতি কৰিল নম্র । 
"অমনি রমণীমণি, মধ! অন্ত-দিনমণি, 
নয়নের হল অগোচর ॥ ১৫ ॥ 
ন্বপতি পড়িল কারে, হৃদয়ে ভাবিছে কারে, 
জিজ্ঞাসিব ইহার সংবাদ । 

“কে এ নাৰী মনোহারী, কিছুই বুঝিতে নারি, 
'অকম্যাৎ্, একি বিসংবাদ ? 
কলেবর'শ্রিহরিত, €প্রেষবীক্গ অঞ্কুবিত, 
পুলক-শলকে পরিচয় । 
এত দিনে যনো ভব, করিল কি পরাভব, 
ৰীব-বত্ৰি আমার হৃদয় ?" 
পরঙ্ছিন নরবর, অন্তর অস্থিরতর, 

| নৰ্ঘসচিবেরে সংগোপনে । 
শরীক বীরে কন কথা, প্রকাশি মনের ব্যথা, 





বাংলা 


কিনক্কৃত! কান ন, আাচধের ভাবচয়, 
বিষে হয় ব্স্বৃত উদয় ॥ 
_সনৃত অথবা ভুল, প্রতিকূল ক্দন্ডকুল, 
2 কেৰা কিবা! কিছু স্থির নহে । 
এই শীত সমীরণ, কাপাইছে অপঘন, 
এই মন্দ গন্ধবহ বহে ॥ 
যে ছিল পিতার অরি, সে নিল মানল হরি, 
তার ভাবে মুগ্ধ অহরহ । 
দাবদদ্ধ মবগীপ্রায, সদ! সঙ্্ীপিত কায়, 
হৃদে জলে বিশিখ-বিরহ ॥ 
দক্ষবৈরী শিব প্ৰতি, সতীর অচলা রতি, 
শচী পিকবৈরী সঙ্ভৱতা। 
যে বিষ্ণুর ছলে বলে, সিন্ধু মখে দেবদলে, 


লিন্ধ-স্বতা সে বিক্ণ-সংগতা ॥ ২৫ ॥ 


কাক্ষী-কাবেনী 


" পিতা সহ জাতি-দবন্দ, আমার কপাল মন্দ, 


অপরাধ-বিহনে বন্দিনী । 
দশানন-দোষ হেতু, সাগরেতে বদ্ধ সেতু, 
বিবাসিত! জনক-নন্দিনী ৪” ৩০ ॥ 
এইরূপে কশোদরী, কাদে দিব| বিভাবরী, 
ভগ্র আশা, বিভগ্ন ভরসা । 
বিগত নিদাঘ কাল, মঞ্জুরি তমাল শাল, 
বরষা সরস! করে রস! ॥ 
নাশিতে বিরহ-শান্তি, মেঘ কি কজ্ছল কান্তি, 
সি শাৰ্দল গরজে অবিরত । 


বলাকা দশনাবলী, দামিনী বসন। জলি, 


ক্ষণে ক্ষণে হয় বহিগঁত ॥ 
দশদিক অন্ধকার, হেরি ধায় একাকার, 
z পরিপূর্ণ জলাশয়-কুল । 
কুল-প্থিনীর প্রায়, পুন্ধরিনী শোভ। পায়, 
কুলট! তটিনী ভাঙ্গে কুল ॥ 
দস্পতী বাধিয়া রসে, মানসে স্থমানসে, 





১৫০ 


@ 


কাকী-কাবেরী 


হেনকালে মস্ত্িবর» ধরি পল্সিনীর কর, 
ন্থপ-করে দিয়ে শীত্রগতি । 
কহে “ভো ধরণীপতি, চগ্ডালেরে পদ্মাবতী, 
কন্যাদানে দিলা অহুমতি ॥ 9২ ॥ 
ভারমুক্ত অস্ত আমি, লহ হে চণ্ডালন্বামী, 
প্রমদার সার পদ্মাবতী ।” 
দেখি তাহা লোকারণ্য, সবে করে ধন্য ধন্য, 
প্ধন্য হে সচিব মহামতি ॥" 
নিরখি পদ্িনী-সুখ, বিগত বিরহদুখ, 
ক্থখবনীনে মগ্ন মহীপতি । 
স্বপনের হার! নিধি, জাগ্রতে মিলালে বিধি, 
'অতন্থ কি প্রান্ত পুন রতি ? 
পতি-পদে চাকুশীল!, দণ্ডবৎ প্ৰণমিলা, 
প্রেম-অশ্র-প্রাবিত-নয়নে । 
নরনাথ অনন্তর, ধরি কামিনীর কর, 
ধীরে ধীরে খান নিকেতনে ॥ 
খত সব বরবধূ, নিরখিয়! বর বধ, 
শব্খনাদে পুরিল গগন । 
এদিকে রগের ছটা, ওদিকে বিবাহ-ঘট!, 
মহোলাসে মত্ত জনগণ ॥ 
পল্লিনীরে লয়ে রায়, করে স্ব্গস্থথ পায়, 
বহুকীন্তি করিল স্থাপন । 
অদ্যাপি মাণিকা-সৃষ্ধি, দেউলেতে পাত সুতি, 








বাংলা ১৫১ 


অগ্যাপি সুগনীচ্ঘ, দান কবে পরিচয়, 
কর্ণাটের শিল্পিগণ-শুণ ॥ 

কালে পদ্মাবতী সতী, ৰীর-বংশধরবতী, 
মুস্টিমতী প্রতাপলহনী । 

কূপে গুণে একশেষ, শাসিল উৎকল দেশ, 
আগ্রতাপকুত্র নাম ধরি 


ইতি মিলন নাম সপ্তম সর্গ। 








প্রথম অর্গ 

প্রথম সর্গ রঙ্গলালের নিজন্ব । পুক্রবোভযদাসের কাব্যে এখানে 
পাই ভূমিকারূপে চব্বিশ ছত্র ( ১-২৪ )। বুঙ্গলালের ভুমিকায় উড়িশ্বার 
ইতিহাস ও পুরাকীতির উল্লেখ লক্ষণীয় । পাদটাকায় রঙ্গলাল অনেক 
প্রসঙ্গ বিশদ করিয়াছেন। উপযুক্ত বোধে তাহ! কিছু কিছু উদ্ধৃত 
করিতেছি । 

১. কলিক্গ * "উৎকলদেশের পৌরাণিক নাম ; মহাভারতের তীর্থ।- 
ধ্যায়-পর্বে কলিঙ্গদেশে বৈতরণী নদীর ও তৎ্কূলব্তী দেশাদির বর্ন 
"আছে, স্বতরাং মহাভারত-রচনার সময়ে উৎকল শব্দের স্থষ্টি হয় নাই ; 
মহাকবি কালিদাস রঘুবংশে উৎকল শব্দ ব্যবহার করিশ্নাছেন, ইহাতে 
উৎকল শব্দের অপেক্ষাকৃত আধুনিকতা৷ প্রতিপন্ন হইতেছে।” 

২. বত্রেুময়ী : “মহানদীর কোন কোন স্থানে বিশেষতঃ সন্বলপুরের 
নিকটে তদ্গর্ভে হীরকাদি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । সাধারণতঃ নানাবর্ণের 
উপলপুঞ্জ বালুকাতে পায়! যায়। নীলমণি হালদার কটকে অবস্থান- 
কালে এই সকল চিত্রোপল সংগ্রহ করিতেন ।” 

মেঘাসন : “যে পর্বতে ত্রাহ্ষণীর জন্ম, তাহার নাম মেঘাসন, মেঘমালা 
তচ্চ,ড়াবলীতে সৰ্বদ! আসীন ।" 

₹. “মহাভারতীয় বনপবীস্তর্গত তীর্থাধ্যায় পর্বে আন্মপূবিক বৃত্তান্ত 
জষ্টব্য ।* 

৬. “একায়্পুরাণে সবিস্তর বর্ণন আছে । রামপ্রসাদ সেনের কালী- 
কীর্তনের এই উপপুরাণই ভিত্তিমূল ৷" এই স্থানের নাম এখন 
ভুবনেশ্বর । 

=. “জগন্নাথ দেবই বুক্ধাবতাঁর বলিয়া! প্রসিক্ষ”। 

১০, অনেক পুরানে। কবি জগন্নাথপুর্ীর প্রশংসায় এই কথা 
বলিয়াছেন। ন্‌ 
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১১. কোণারক : “সবিশেষ বিবরণ বন্ধুবর পুরাবিৎ্প্রবর মহামহো- 
রি পাধ্যায় রায় বাজেহ্ছলাল মিত্র মহাশয়ের 'উড়িত্যার পুরাতনকীতি' 
নামধেয় গ্রন্থে জষ্টব্য ।” 

১৬-৩৩. এ বৰ্ণনা পুরানো কাব্যরীতিরই রকমফের । 

৩৪3-৪*. বক্গলাল যে পুরাতত্ববিৎ ছিলেন তাহার পরিচয় এখানে । 

৪১. এর - পরাক্রান্ত কলিঙ্গরাজ খারবেল (গ্রী্টপূব দ্বিতীয় শতাব্দ)। 
ভুবনেশ্থরের কাছে খগ্ডগিরিতে ইহার অহ্থশাসন উৎকীণ আছে । 

৪২. ভুবনেশ্বরের প্রায় চারি মাইল দূরে ধৌলিতে যে অশোকের 
অনুশাসন আছে তাহারই উল্লেখ এখানে । “স্বৃত মহাখ্মা। জেম্স 
প্রিন্দেপ ভুবনেশ্বরের দূরবর্তী ধৌল! অর্থাৎ ধবল! পর্বতে অশোক 
সম্ঘাটের নীতিগর্ভ এই সকল 'আদেশলিপি সবাগ্রে পাঠ করেন ।” 

২. "এই সকল ত্ৰাগ্ধণদিগের অস্ভাপি প্রকৃত ত্রান্ষণব অনেক 
সদাচার আছে; যাজপুরে অস্যাপি ৮ ঘর অগ্রিহোত্রী ব্রাহ্মণ আছেন, 
কিছুকাল পূর্বে ইহাদিগের সংখ্যা অধিক ছিল,_কালপ্রভাবে ক্রমে 
হাস হইয়! আসিতেছে ।” 

যাজপুরের এই অগ্রিহোত্রী ব্রান্মণদের “বামনাই” লক্ষ্য করিয়াই কি 
ধর্মঠাকুরের পূজার ছড়া "নিরক্ষনের রুন্ম।” লেখ! হুইয়াছিল £ 

কোশলায় : "বৈতরণী ও মহানদী-প্রবাহিত প্রদেশের নাম--সম্প্রতি 
খে সকল তাম্রপট্ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তত্তাবতের লিখনাঙ্থসারে ইহাই 
প্রতিপন্ন হয় ।” 

৬+. অনঙ্গভীমের বাজ্যকাল খ্রীষীয় হাদশ শতাব্দের মধ্যভাগ । 
“ইহার আদেশেই জগন্রাথের মন্দির ৪* লক্ষ টাক! বায়ে পরমহংস 
বাজপেয়ী কতৃক নিমিত হয়।---শবঃ ১১৯৬ শকে এই মন্দির নির্সাশ-কাধ 
শেষ হয়।” 

“বারোবাটী দুর্গের প্রাকার-পরিখাঁদির প্রস্তর লইয়! অধুনা কটক 
নগরের রাজপথ এবং প্রপালীপুগ্ তথ! লনপইন্টের আলোকগৃহ নিমিত 
হইয়াছে ; পুরাতন কটক অর্থাৎ চৌদ্বারের অন্তর্গত কপালেশ্বর নামক 
ছরগেন প্রস্তর লইয়! বিক্পার আনীকট অর্থাৎ প্রবাহরোধক বাধ প্রস্তত 
হইয়াছে। বলিতে অস্ক:করণে লজ্জ! এবং পরিতাপ আসিয়া! উদিত হয়, 
এই দুৰ্গ ভা প্রন প্রদানাখে আমার প্রতি ভারাপিত হইয়াছিল ।” 
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৬১. কোণারকের মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা নরসিংহদেবের রাজ্যকাল 
১২৩৮-৬৪ খ্রীষ্টাব্দ । 

৬৬. কপিলেন্্র কপিলেশ্বর নামেও উল্লিখিত ছিলেন। ইহার রাজ্য- 
কাল ১৪৩৯-১৪৬৪ ত্রীষ্তাব্দ। “মাদল! পাঞ্চি নামক প্রসিদ্ধ পুরাতন 
গ্রন্থমতে কপিলেন্দ্র দেব গোপজাতীয় ছিলেন ।” 


দ্বিতীয় সৰ্গ 

দ্বিতীয় সর্গে রঙ্গলাল প্রায়ই পুরুষোত্তমের যথাযথ অনুসরণ 
করিয়াছেন । তবে মাঝে মাঝে কালোচিত বর্ণনাবাহুলা ও ভাবনা 
যোগ হইয়াছে । 

পুরুষোত্তম দেবকে বিষ দিয়! মারিবাঁর কথ! রঙ্গলাল বাদ দিয়াছেন । 
শিকারে মারিবার চেষ্টার ও উল্লেখ করেন নাই । 

৫৪5-১১০. বঙ্গলালের নিজন্ৰ । 

১২১-১৩৫. রঙ্গলালের নিজন্ব। কালোচিত নীতি-ভাবনা লক্ষণীয় । 

১৩৬. পুরুষোত্বমের মতে রাজ্গপুত্রেরা সকলে দক্ষিণ দেশে পলাইয়। 
গিয়াছিল। 

১৩৮, আধুনিক বাঙ্গালী কবির পক্ষে এখানে দশরথের উদাহরণ 
স্বাভাবিক বটে তবে পুরুষোত্তমের রচনায় এমন কোন ইঙ্গিত নাই । 

১৪০-১৫২ এই সংযোজনে এতিহাসিক রঙ্গলাল ধর দিয়াছেন । 
তৃতীয় সৰ্গ 

পুরুষোত্তমের কাব্যে এই অংশ দীর্ঘতর ॥ কালা-ধলা রাউতছয়ের 
সিপাই সাজিবার খুঁটিনাটি বর্ণনা পুক্রযোত্তম দিয়াছেন। বঙ্গলাল এ 
প্রসঙ্গ বেমালুম বাদ দিয়াছেন ॥ 

১-১৩. এই দীর্ঘ গতাহ্গতিক বূপবর্ণনার স্থানে পুরুযোত্রমের কাবো 
আছে শুধু চারি ছত্র (১০৯-১*৯)।৯ 

পদ্মাবতী নামে তার একটি দুহিতা 
জাতিতে পল্থিনী সে যে মহস্থসম্ভূতা ৷ 


১ এই টকা পুনমের উন তুলি বাংলা বগা অহবাস করি দিলান ॥ 


১৬. কাক্ষী-কাবেরী 


দিন দিন বাড়ে সেই অপুরুব বাম! 
বিভা হেতু বর সে যে খোজে অনুপমা | 
২৪. কলবরেশ্বর : কলবর্গের রাজা, এখানে কাঁকী-নরপতি । কলবর্গ 
বিজয়নগর রাজ্যের ব্বাঙজধানী ছিল । রি 
২৫. গজপতি : উড়িশ্যার রাজাদের বিশিষ্ট উপাধি । 
২৬. কর্ণাট-উশ্বরে : কাঞ্ধীরাজকে । কণ্ণাটের রাজধানী কাকী । ২» ০. 
২৭. পুত্তিচা-যাত্র। : জগন্নাথের বখযাত্রা-_মন্দির হইতে বাগান 
বাড়িতে । 
৪৪5-৫৭, রঙ্গলালের কাব্যে নায়কের আশ্ফালনের স্থানে পুরুযোত্তমের 
জোরালো উক্তি ভালো! লাগে ( ৯৪৩-১৫* )। 
বাতে রষ্তা-পত্র প্রায় কোপে কাপে কায় 
রর সত্য যদি জগন্গাথ আমি তার বাঁয়। 
প্রজগঞ্াথকে সে দেবতা না বলিল 
আমি ছড়া খাটিলে সে চণ্ডাল কহিল। 
কন্যাকে আনিয়াছিল মোকে দিতে বিয়া 
আমাকে চণ্ডাল বলি নিল বাহড়িয়।। 
যদি জগপ্রাথের আমি করে থাকি সেব 
তাকে জিনি ঝী তাহার চণ্ডালকে দেব। 
যবে শিতহৃজেতে শঙ্খ চক্র বহিছেন 
উড়িস্থার রাজ্জগিরি মোকে দিয়াছেন । 
খবে নীলচক্র ’পরে উড়িতেছে নেত 
তবে সে গোহারি মোর শুনিবে জগন্নাথ । 
তিন দিন তিন মাস তিন বরযেতে 
ইহ! মশ্যে অভিযান কাঞ্ধী-কাবেরীতে । 
_ ৬১. ভোগের সময়-ব্যত্যয়ের কারণ কি রঙ্গলাল তাহ! বলেন নাই। 
পুরুষোত্তম ডইব্য ( ১৫৫-১৮১ )। 
EAT 
৬৩. পুরী (পুরুযোন্তম ‘পুরিয়।” ) : পুরুষোত্তমদেবের ডাক নাম । 
৯১. জগহাখের ভোগে সাপের সুখ দেওয়া! কাহিনী বঙ্গলালের 
_ কাব্যে বলিত হইয়াছে ॥ 





টীক। ১৫৭ 


৭৩-৪২. সংস্কৃতে লেখা এই স্তবটি রঙ্গলালের নিজন্ব ॥ এমন রচনা 
ভারতচন্দ্রের কাব্যে তথা মদনমোহন ভর্কালক্কারের বাসবদত্তায় আছে। 


চতুর্থ সৰ্গ 
. এইটিই কাক্ষী-কাবেরীর প্রধান উপাখ্যান । পুক্বোত্তমদাস এ 
কাহিনী 4৪৪ ছত্রে বৰ্ণন! করিয়াছেন, রব্দলাল ৪৩৪ ছত্রে। রঙ্গলাল 
৩ ৮ এখানে স্পষ্টভাবে পুরুষোন্তমের অস্থসরণ করিয়াছেন । 

৩. আনন্দপুর : পুরুষোত্তম লিখ্য়াছেন আদিপুর । 

১২. পুরুষোত্তমের মতে মাণিকার বাপের নাম বৃষ বেহের! ॥ মাণিকা 
কুফ্বলভা, স্বতরাং বাধার অংশ । রাধা বুষভান্তর কন্য।। কাজে- 
কাজেই মাণিকার পিতা! বৃষ । বরঙ্গলাল বোধ করি ছন্দের অন্থক্সোধেই 
“বুষভ” করিয়াছেন । 

২৩-১৯. পুরুষোত্তমের বর্ণনা ( ৩৩2-৩৪৫ ) তুলনীয় । 

২৭. দর-হাসি : ঈষৎ-হাস্যা। পুরুষোত্তম হইতে গৃহীত । 

২৮, ফুলগ্ণ। ১ পুরুষোত্ম "চন্দ্রগুণা” । নাকছাবি। 

চিতা : উল্কি, ফৌটা-কাট। ৷ 

২৯, গোড়বাল! : পায়ের গোটামল । 

৩১, পাটক্ষুল : খোপ1। 

৩৫. রাজপুত : পুরুষোত্তম__বাউত | অশ্বারোহী সিপাই। 

৪৭ আশোবার : অশ্বারোহী । 

৬৫. মূলিয়।: সব ত্রব্য একসঙ্গে কিনিয়! লইয়া । 

৬৮-৮০. এই অংশ পুরুষোত্তমের অন্তবাদ বল! চলে ( ৪*৯-৪১৯)। 

৭৭. আচাত্য়া লোক : বাজে লোক, অজ্ঞ ব্যক্তি । 

৮৪, শূরসেন দেশে : মথুরা অঞ্চলে । 

১০৩, তুলনীয় পুরুষোত্তম ( ৪৪৬-৪৪৭ )। 

সিপাহী লোক যে মোর! রুটি জল খাই 
রুটি জল খেয়ে মোর! সদ। যুদ্ধে যাই । 
শৌচ অশৌচ যে সব মোরা সই 

যেই স্থানে যাহা! দেয় তাহা গিয়ে খাই । 


১০৭, কথার কলন : কখা-কাটাকাটি, বাক্ছল। 

১০৯. কালিয় : কালো । 

১৯১, উভ : উৰ্ধ, অখাৎ উন্মুক্ত । 

১১৮, সহিল দুইজন যথাক্রমে উদ্ধব ও অক্ৰবের প্রতিনিধি বা 
অবতার । ইহাদের নম বিসঙ্ছ ( অর্থাৎ বিষ্ণু ) ও বীরপাল। পুরুষোত্তম * 
জবা । 

১২২. পুক্রযোত্তমের কাব্যে মাশিকা ক্ুফমায়ায় মোহিত হইস্সা কড়ি, _. 
চাহিয়াছিল। 

৯৩৮, তুই ছুয়ে : পুক্তযোত্তমের মতে কান ছু ইয়া । 

১৩৮ সুত্রিকা : মুঙ্ঞা (অৰ্থাৎ রাজচিহ্ন ব| স্বাক্ষর )-অক্কিত 
সঅঙহ্কুরীয় । 


১৪. 





তুলনীয় পুরষোত্তম ( ৫২০-২১ )। 
মুদি হস্তে ধরি কৰি চাহিতে মাণিকী 
কৌোড়। মারিয়া তার! ঘোড়া দিল হাকি। 
দেখি দেখি অদৃশ্য যে হৈল ভাই দুই । 
মাণিকী বহিল। পথে হন্তে সুদি লই । 
১৪৩ক. পুরুষোত্তমের আক্ষরিক অশ্ুবাদ ( ₹২৬ক )। 
১৪৫- পাটজোষী : পট্টজৌতিষিক, রাজার খ!শ জ্যোতিষী । 


উট ’পরে দামামা! যে ঘোটকে নাকারা। 








টীকা ১৫৯ 


পঞ্চম সর্গ 
পঞ্চম সর্গে প্রধানতঃ ভৌগোলিক বর্ণনা, রঙ্গলালের নিজস্ব । ইহার 
স্থানে পুরুযোন্ধমের কাব্যে ১২ ছত্র আছে । মাণিকার কথা শুনিয়া ও 
জ্বৎসমুত্রাযুক্ত অঙ্গুরীয় পাইয়! রাজা গৰ বোধ করিলেন, 
চি নামি বড় ভক্ত প্রস্থ আমার নিমিত্তে 
রাউত কূপে যাত্র। করে কাঞ্ধী-কাবেরীতে | 
» =  অন্তখামী জগন্নাথ জানিয়া এমন করিলেন যাহাতে রাজার গর্ব খর্ব হয়। 
প্রবেশ মাত্রেতে জয় করিত নৃপতি, 
বিলম্ব করিল প্রত রাজা-গৰ প্রতি । 


২. জ্ীকক্কালী : শ্রীকাকুলম্‌ বা চিকাকোল ॥ 

১. শাকক্ষম : নেগুন গাছ। 

১৫, রাকিনী : রক্ষিণী, চামুণ্ড!। 

২২-২৩. রঘুবংশের চতুর্থ সর্গ ভ্রষ্টব্য । & 

২৬ কুরঙ্গ পুরী করিজ। 
মীন-পত্তন : মছলি-পাটন। 

২৯, কলুর : কোলার ॥ 
কলকুণ্ড : গোলকুণ্ড! । 
কুণ্ডবীর : স্থাননাম । 

৩২. গোগুলোক : গোও প্রতৃতি জাতি । 
অঙ্থগোল : জাতি নাম (?)। 
তামল : তামিল । 
লাটা : লাটদেশের ( গুজরাটের ) ভাষ! । 

৩৩, তৈলপৰণী : আধুনিক পেক্সার । 
পাঙ্ছদেশ : পাণ্ডা দেশ । 


ষষ্ঠ সগ 
কাক্ষীপুরীর বর্ণনা ( ১-৪৩) রঙ্গলালের নিজন্ৰ । উড়িশ্বা-রাঁজের পত্র 
এবং কাঞ্ধীরাজের প্রত্যুত্তর পুরুষোত্তমের কাব নাই । পুরুষোত্তমের 
- সুক্ধবর্ণন। বেশি রিয়ালিক্টিক । তবে পুরুষোত্তযের কাব্যে প্রধান যুদ্ধ 
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১৬৯ কাঞ্ধী-কাবেরী 
রাউতদ্বয়ের_ কাঞ্চীরাজের সৈন্যের এবং কাক্ষীরাঁজ দেবত! ভণ্ড গণপতির : 
সঙ্গে । (“ভণ্ড" সংস্কৃত অর্থে নয়, ইহ! “ভা” শব্দের ওড়িয়| রূপ । 
মানে “ধনাধিকারী”। ) 
পুরুষোন্তম এইভাবে শুরু করিয়াছেন, 
অনেক বায জিনিয়া গেল বহু বাট 
কাক্ষী-কাবেরী কর্ণাট হইল নিকট । 


কাঞ্ধী-বাজাকে গিয়া! দূত কহিল উড়িশ্বার রাজা কাঞ্ধীরাজ্য 
আক্ৰমণ করিয়াছে। 

₹ কেদারে : সঙ্গল শ্েত্রে। 

২৫, হৃ্তিনখ : বুরুজ্ধ । 

২৪, বঙ্গলালের নিজব্ব কল্পনা । পুরুষোত্তম বলিয়াছেন রাজ্জার 
সতারক্ষার জন্যই রাউতহ্বয় পলায়মান রাজাস্তঃপুর হইতে পদ্মাবতীকে 
ছিনাইয়। লইয়াছিলেন ( ৭৮*-৮৪ )। 

অন্তধামী নাথ বটে কালিয়া রাউত 
ঝী পল্মাবতী লইস্স। এতেক অনর্থ। 

৫ জননীর সঙ্গে সেহ যায় পলাইয্মা 
মোর রাউত-আজ্ঞাকে বিফল করাইয়া ৷ 
বলিয়াছি যবে সুই প্রমাণ করিব 
ব্বাজা জিনি কন্যাকে সুই চণ্ডালকে দিব । 
এবে ত সে কন্ঠ! লই খাইছে পলাইয়া 
মোর রাউত-আজ্ঞাকে বিফল করাইয়া । ° i 
যবে সেই রাজ। এবে পলাইছে বেগে 
ছুই রাউত বেড়িয়া যে আটকিল আগে । 








টাকা ১৬১ 


পরিচ্ছেদ )। পুরুষোত্তম দেব সাক্ষীগোপাল স্মৃতিকে দক্ষিণ হইতে 
নিয়া রাজধানীতে প্রতিষ্ঠিত কনিয়াছিলেন। ভণ্ড গণপতি মৃত্তিও 
আনিয়া জগন্নাথ দেউলের পিছনে রাখিয়াছিলেন। 

ভক্ত-ভগবানের অলোৌকিক-লীলাসবব্ব বলিয়াই আধুনিক কবি 
সত্যবাদী গোপালের কাহিনীটি বর্জন করিয়াছেন । 

২৭৭ পুরুষোত্তমের মতে পুরুষোত্তম দেব কাঞ্ধীবিজয় করিয়! 
রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন বখধাত্রার একুশ দিন আগে 
(৮৩৯)। 

৪গত্তিচা-যাত্রা পূৰ্ব একবিংশ দিন 
কাক্ষীবিক্ছয় করি ফিরিল রাজন । 
রাউতদ্বয়ের পুরীতে পৌছিবার তারিখ (৮৪৪), 
হ্যা শুরু ত্রয়োদশী বটে সে দিনেতে 
জগন্নাথ-বলতত্র নেউটিল প্রীক্ষেত্রেতে । 
রথযাত্রায় ছড়া-ঝাট দিতে হইবে এইজস্থ বাজ! শিবিকারোহণে একল! 
বিশ দিনে কাঞ্চী হইতে পুরীতে ফিনিয়াছিলেন । 

অতঃপর পুরুষোত্রম শিখর সাহুর প্রতি দেবান্থগ্রহ বর্ণনা করিয়াছেন 

(৮৪৮-৮৭৪) । এ কাহিনীও রক্গলালের কাব্যে বজ্জিত। 





সপ্তম সৰ্গ 
সপ্তম সর্গে পুরুষোত্রম-পন্মাবতীর অঙ্গরাগ ও মিলন বর্ণনা, রঙ্গলালের 
নিজন্দ। এ ব্যাপার পুরুষোত্তমদাস ১২ ছত্রে সারিয়াছেন (৮৭৫-৮৮০) । 
বনী পোহাইলে হৈবে শীগুণ্ডিচা-যাতে 
চতুর্ধ! যুতি বিজয় কৈল তিন রখে। 
কাঞ্ধীরাজা-দুহিতা যে পদ্মাবতী কল্ত। 
মন্ত্রী-ঠায়ে তাহাকে রাখিয়াছিল সে না। 
চণ্ডালে দিতে রাজা! আজ্ঞা দিয়াছিল 
বিবেকী যে মন্ত্রী তাহে বিচার করিল । 
সেইমতে ছড়া-কাট কাৰ্ধ্যের বেলায় 
কন্যাকে সপিল রাজার পায়ের তলায় । 
১৯. 


১৬২. কাক্ষী-কাবেরী 

“ওহে বাজা, এ কন্যাকে চণ্ডালে লউক 

ভ্রমুখের আজ্ঞায় কিছু অবজ্ঞা না হউক ।” 

সকলে যে মন্ত্রীকে করয়ে ধন্য ধন্যা 

সে পন্মাবতীকে বিভা! করিল রাজন । 
স্ত্রীর উপর খুশি হুইয়া রাজা তাহাকে সাসমল উপাধি দিয়াছিলেন। 

বত্দলালের কাবোর সমাপ্তি অত্যন্ত আকস্মিক । পুরুষোত্তম সেকালের 

কাব্যবীতি অনুসারে ইটের কাছে ভক্তি নিবেদন করিয়াছেন এবং 
'অন্লকখায় নিজের পরিচয় দিয়! শেষ করিয়াছেন ॥ 








কাঞ্চী-কাবেরী 
€ ওড়িয়। ) 
শব্দকোষ 


অইল।--আগত ( বিশেষণ )। 
অইল, আইল _-আাসিল, আইল । 
অইলু__আসিলাম, আইলাম । 
অপুষ্ঠি__অঙ্গুলি, আওুল। 
অছ__অন্ত্যৰ্থ ক্রিয়া 
অছই, অছি,-ছি__আছে, -ছে। 
অছপ্তি, -ছন্ডি_আছে (বহ- 
বচন ), আছেন, -ছেন। 
আছ, -ছ_আছ, -ছ(মধ্াম- 
পুরুষ )। 
সঅদ্ু ,-ছ' আছি, -ছি ( উত্তম- 
পুরুষ )। 
অট__-অস্ত্যর্থ ক্রিয়া 
অটই, অটে ( প্রথমপুরুষ )। 
অটই ( উত্তমপুরুষ )। 
অটস্তি (এ বহুবচন, একবচন 
গৌরবে )। 
অটু (মধ্যমপুরুষ ) । 
অণ্ট৷--কোমর ; আট! । 
অণ্টাই__যোগান দিয়া, আটাইযা । 





অনুকত-_অস্মত। অৰ্ধতত্সম। 
অলগ!--আলগা, আলাদা । 
অশউচ--অশুচি, অশৌচ | 
অসবারি, অন্থন্সার, অসোবার_ 
যোড়সওয়াব, অশ্বারোহী । 
খঅসম্ভাল__অসামাল। 


ন্মাউ_-আব, অপর, অপর ব্যাক্তি । 
'আকট-_বিশেষ প্রয়োজন, লাটক । 
আক্রোশিল_্মাকফিল। 
আগ-_আগে, অগ্রে। ্ 
আপটে__একেলা, একান্ত । _.. 
<আত্মবৃত্ । 
আটিক!--একরকম মাটির হাড়ি। 
বাঙ্গালায় ‘আটকে’ (জগঙ্াথের 
স্থাস্মী ভোগ-বরান্দ )। 
'আপ- ক্রিয়া 
আশিখাই__ানিয়। থাকে । 
আণিখিল|---আনিয়াছিল। 
আবরি_আর, অপর। জীকুষং- 
কীর্তনে “আসর, হিন্দী 
“আওর'। 
আন্ত-_আমা, আমার, আমাদের, 
আমি, আমলা । 
আন্ডে__আমি, আমরা, আমাকে, 
আমাদিগকে । 





~ + 


১৬৪ প্কাঞ্ধী-কাবেরী 
আনস্তেমানে_আমরা । উত্তারু_ উত্তরে, পরে । 

৮. আত্তেঠাক আমাদের ঠাই হইতে। উদ্দে_উদয়, উদিত । অর্দতৎ্সম । 
আর-_আর, অপর । উপ্লোধ__উপরোধ, অঙ্গনয়, দয়! । 
আরত-_কাতর, আর্ত । অর্ধতৎ্সম। অৰ্ধতত্সম । 
আরদোলি--কাতর নিবেদন, উদ্ভু্ঘছি__-উড়িতেছে, উড়িছে। 

মিনতি । উভা__উদ্ধ- খাড়া, দণ্ডায়মান । 
আশে--আশ্রয় । অর্ধতৎ্সম । তদ্ভব । TM 
আন- ক্রিয়া, <আ-বিশ্‌ উত্তারে, উতারে-_পরে । 
আস-_এস । 
আসস্তে--আসিতে, আসিতে 
আনিতে! এ আডু-_এ দিকে। 
আসন্তেণ_-আসাতে, আসিবার  এউড়ি-_েকুর, উদ্গার (লালন 
কালে । পরিতৃপ্তির পর )। 
আসিখাই-_আসিয়াছি। একাবেলে-_একসঙ্গে, একবারে । 
আস্থ,আত্থ_আসিতে,আসিতে এ ইহা, এ। 
~ আনিভে। এমানে-_ইহার।। 
_আস্থছি-_আসিতেছে। EY 


এশিকি_এ দিকে, এর কাছে। 

এখু অন্তরে__ইহার্‌ পরে । 

এমস্তেণ_এমতে, এরকমে । 

এড়ে-_-এমন, এতাদুশ । অপভ্ৰংশ 
“এবডড’ । 

এহছি-_এই, এ। 


আড়, আড়ে--'আড়াল, অস্হিত । 











+ 


শব্দকোষ ১৬৫ 
ওহলাইলে--নামিল, নামাইল, কল!-_করিল, করিলেন । 
উলিল, ওলাইল। কলু, কলুটি__করিলাম । 
ওহলা__এঅবতান ( নাম- কলে-_-করিল, করিলেন । 
ধাতু )। কলেক-_করিলেন। 


"ক, -কর-_যষ্ঠীবিভক্তি (একবচন)। 
কচটি__মশিবক্ষের ভূষণ, প্রকোষ্ঠ- 


যুক্ধযাত্রা, 


কটুমাল__-কোটাল, প্রহরীদের 
অধ্যক্ষ, কোষ্ঠপাল। তদ্ভব। 
কতি-_কোথাও, কোথায়, কুত্ৰ; 
স্থানে, নিকটে । 
কত্তিরে-_সবজ। 
কথাএ কর-__এক কথা কর, কথা 
দাও, সত্য কর। 
কনক-স্মাহান--সোনার ঘড়ায় জল 
তুলিয়া স্থান করানে।। 
কমলা__কমলালেবু । 
কর্ণাল__একরকম বীশী, কর-নাল । 
কর-__ক্রিয় 


কলণা__হিসাব, কলন। অর্ধতিৎ্সম। 

কলবরকেশনী-_কলবর্গেশ্বর, কাঞ্চী- 
কর্ণাটের রাঙ্গ। | 

কল।__কালো, কাল৷ । 


কলি-গোল-_কলহু গোলমাল, 
গণ্ডগোল । 

কলিতার-_ঘোড়ার লাগাম । 

কলি-হামিরি-_-কলি- (কালে) 


আমীর, কলহে আমীর, কালো! 
আমীর । কপিলেন্দদেবের এক 
পুত্রের নাম । 
কলিবাকু__বিচার করিবার গ্রন্থ । 
কষণি--অঙ্গুলিত্রাণ । he 
কহ-_ক্রিয়। 
কহু কহু__বলিতে বলিতে । 
কহু কু, ক্ৰমশঃ । 
কাক্ছুলি__অন্গভূষা চিত্রবিশেষ। 





১৬৬ কাক্ষী-কাবেক্ী 

কাড়_ ক্রিয়া! কেমন্তে__কেমনে, কি করিয়া । 
কাড়স্তি__টানিয়া খুলিতেছেন। কেহি__কেউ। 
কাড়ি-_টানিয়া বাহির করিহ্ব।। কোট-খরচ-ভাড়ার ( কোষ ) 


-কি__গৌণকর্ষের বিভক্তি । 
“কিছি--কিছু, কিঞ্চিৎ । 
কিম্পা, কি পা (কি পাই )কি 
জন্য, কেন । tk 
কিস-__কি। তু" বাঙ্গাল! 'কিসে' । 


কু চতুর্থী বিভক্তি ( একবচন )। 
ক্াঘা--ক্কাক, কাউয়!। তদ্ভব। 
ক্তমাতরা_শুকতানা, ভোরের 

ভারা । যে তারা ( তর!) 


খরচ, সংসার খরচ । 
কোঠভগ্ডারে-_কোষ্টভাণ্ডাগারে । 
কোপুছি_কো পিছে, কোপ 
করিতেছে । নামধাতু । 
কোবড়া__কোড়া, চাবুক । 
কোড়িখিলে-_খু টিয়া ছিল, 
বি'ধিয়াছিল, খুড়িগ্নাছিল। 
রুতরুত-_কুতরুত্য । 


খঞ্জনি-_খুঙুর ; অলঙ্করণ, খেচনি । 
খঞ্জিলে--খেচিল, অলঙ্কাররূপে 
লাগাইল। 
খট_ ক্রিয়া! 
খটস্ডি__খাটে ( বহুবচন )। 
খাট-_খাটে । 








শব্দকোষ 


খালি- শূন্য, ফারসী শব্দ । 
খুগি__খু্দি, কালিকলম ইত্যাদি 
রাখিবার পেটিকা । 
খোস!--খোপ।। 
খোসা খসিছি__খোপা। 
বাধিয়াছে। 


গইলাবাট (২৫৫) 
গিয়াছে । 

গউডুণা__গোয়ালিনী । ত্র 

গোপালুনী । 
ব্ৰাজাদের 


পথে 


গজ্জপতি__উড়িশ্যার 
উপাধি । 
গঞ্জিবারে__গঞ্ধনা দিতে, ভাঙ্গিতে। 
গন্তা__উপরের গাত্রাবরণ । 
গণ্ড৷ ঢাল--গণ্ডারের চামড়ার 
ঢাল। 
গলা, গলে_গেল। 
গহণে-_পাশে, সঙ্গে । 
গহল-_ভিড়। তু' ‘গাহুল বন্ধ" 
(বিপ্রদালের মনসাবিজয় )। 
গড়_ছর্গ। 
গাড়-_গাড়া। চাপাপড়া, নিহিত । 
শু মুক্তিযোন্া, গও। | 
গুপ্তিচাষাত__গুভ্তিচাষাত্র 
জগন্নাথের রথযাত্রা । 
শুপতরে_গুপ্ডে গোপনে । 
গুমানী__গৰিত । ফারসী শব্দ। 
গুহাড়ি-_-গোহারি, কাতর 
& নিবেদন । 


১৬৭ 


প্ুড়িক্না_ গুড়ের কান্বানী, ময়র! । 
গগালি__যাহা গোলা হইয়াছে; 
পানা, পানীয় । 
গোটিকা__একবকম নাড়ু । 
গোপালুনী_ খোয্বালিনী । 
গোল-_চেঁচামেচি, গণ্ডগোল । 
গোড়__পা। তু" বাজাল! 
'গোড়ালি'। 
গোড় পকাইলে__-পা ফেলিলে । 
গোড়া--গোড় হইতে নামধাতু 
গোড়াই__পিছু পিছু গিয়।। 
গোড়াইলে__পিছু পিছু গেল। 
গোড়াবস্থে__পিছু পিছ 
“আসিতে । 


ঘড়ি__ঘটিকা, দণ্ড ( সময় )। 
ঘড়ি পাঞ্চ বেল__বেলা পাঁচ 
ঘটিকায় । 
ঘড়ি ও৬*)__ঘটি। 
ঘাগুড়ি__খুঙক । 
ঘাস্তেক--আঘাতকে । 
ঘাসিয়া, খাসী খাস-কাট! ভৃত্য, 


ঘেসেড়া। 

খুঞ্চিলেখুচিলে। 

দ্বেপি, দেনিণ-_-গ্রহণ করি! লইয়।। 
গৃহ প-) 

ঘেতি_গ্রহণ করিয়া, লইয়!। 
এগ্থহীত ॥ + 


যোড়াই-_ঘোমটায় ঢাকিঘ। 
ঘুট- । 
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১৬৮ কাক্ী-কাবেরী 
ঘোড়াঘোড়__ঘোমটা-টাকা। ॥ চেরদার (৩০৩ )--পশ্চাদ্‌গামী 
-স্ক, স্কর-_-যষ্ঠী বিভক্তি (বহুবচন )। কৃত্য. page boy । 


-ন্কিঁ-গৌণকর্মের বিভক্তি ( বহু- 
বচন )। 
-স্ক_চতুী বিভক্তি ( বহুবচন )। 


চউ্টকি-_প্রন্তরাসন । 
চউকিক্স।_চৌকিদার, প্রহরী । 
চউজামা_ঘেরাটোপ ( ঘোড়ার ) 
চউপলা-_চতুর্দোল, চৌদোল! । 
চউপাশ-__চারিপাশে । 
চন্দ্রগুণ_নাকমাছি, নাকছাবি । 
চড়াউ-_চড়াও, আক্রমণ । 
চাকিরী-__চীকরি। 
চাঞ্ছুড়ি__চাক্ষারি, বাশের শক্ত ঝুড়ি । 
চার-__চর, দূত । 
চাহ চাহ'__চাহিতে চাহিতে, 
দেখিতে দেখিতে । 
চিন|--চিন্ন, ফুটকি । তু বসন্তের 
চিনা ( রূপরামের ধর্মমঙ্গল )। 
চিতা__টিপ, উল্কি, পত্রলেখ। । 
চিত্ৰ । 
চিত--ক্রিয়া, <চিত্ত 
চিতোই-_ভাবিল ; ভাবিয়া । 
চেত্তি-_চেতন হইয়া, জাগিয়া 
চিহরাচোপ-_স্বীকারপত্র, রসিদ, 
ফর্দ। 
ছট-_ছিটা, জরির কাজ । 
ুম্বাই__আলিঙ্গন কৰিয়।। 





চোপ-_দলিল, ছাড়পথ, স্বীকার 
পত্র। তু: বাঙ্গালা ‘চোতা, 
চোটা, চিঠা, চিঠি । 
ছইল1__ড$, ছেলেমি, ছেনালি। 
প্রাকৃত “ছইল'। 
ছটাক্ষি__ছটাক মাপের পাত্র ॥ 
ছড়া (৫৫৩ )__ছাড়া” তফাৎ । 
ছাতি__ছাতা, ছত্ৰ । 
ছন্তিমিলি = মিলিছপস্তি--মিলিয়াছে, 
একত্ৰ হইয়াছে। 
ছন্দি__ছাদা, বাধা, আটক । তু" 
বাঙ্গালা ‘ছাদন দড়ি, বাধা- 
ছাদা'। 
ছড়িদার__বেত্রহস্ত প্রহরী, জগন্গাথ- 
মন্দিরের প্রহরী । 
ছাসুরে__সামনে । সন্মুখ । 
ছিডা-__খাড়া, দণ্ডায়মান । 
ছেক__একবারের বরাদ্দ ভোগ- 
সামগ্ৰী । 
ছেড়া, ছেরা_ছড়া ছড়াব্াট । 
জউতিষ-রাএ-_রাজ-জ্যোতিষী । 
জগি থখিলে-_জাগিয়| রহিল ॥ 
জণকু_একজনকে । 
আপান্ছে__জানাইতে । 
জনাউ থান্টি__জানাইস্স। থাকেন । 
জরি হোই (৬৭২ )-_সড় হইয়।। 
আনি বুট__বিন বটি । 


জল:1-কবাটি-_জাল-কপাট, জালি- 
কাট! পাথরের জানালা বা 
কপাট । 
জড়পরি-__জড়প্রায় ॥ 
*  জড়। তেল-_চিটা তেল, 
পিচ্ছিল তৈল । 
= -দড়ি-_ছ্ড়ানো, লাগানো, খচিত । 
তু ‘জড়োয়া’ ৷ 
জাপ_ ক্রিয়া! 
জাণিম__জ্গানিবে | 
জাণু_জানি (উত্তমপুক্রষ )। 
জারি (৬৭২ )_ হাজির, নিকটস্থ । 
ফারসী শব্দ। 
দিণ__জয় করা, জয়ী হওয়া; 
শজিনাতি (বৈদিক) 
জিণস্তি__ছয়লাভ করে । 
জিণি__জয় করিল । 
জিস-__যাহ|। -*মিত্া মস্ত তু" 
কিস । হিন্দী জিস। 
জুর, জ্র-_লুট, লুটের যাল। 
জুরি__লুট করিয়া । 
জেন।-_রাজপুত্র । 
জেমা-_রাজকন্য! ৷ 


গাচ 


ঝটঝট-_ঝকমক । 
ঝিঅ-_কন্া, ঝি। 
ঝিন-_ সু, স্থস্ম । ক্ষীণ । 


ঝুঁণ্টিয়া--চুট্‌কি, পায়ের আগুলের " 


"আইটি । 
টাণ-_ দৃঢ় ৷ 





© 


শব্দকোষ 


চাহিয়া--শিরোতূষণ । 


-টি_ক্রিন্থাপদে স্বাথিক বিভক্তি । 


টিকি--কিছু ; নাকি ( প্রশ্নে ) । 
টেক-ক্রিয়া; তু' বাঙ্গাল। ‘বোতাম 
টেকা" 


টেকস্ছেশ__লাগিতে, ধরিতে । 
টেকি, টেকিপ-_ধৰিয়া। 
টেকিছন্ত-_ধৰিয়াছেন। 
টেকিব-__ধরিবে । 
টেকিল-_ধন্িল, লইল । 
টোপি__টৌপ, ফোটা, বিন্দু। 
ঠাকুরপণ-_প্রভূত্ব । 


ঠরাঠরি হোই__ঠারাঠারি কন্বিয়। । 
ঠাবরু--ঠাইয়ে, স্থান হইতে । 


ডিত্রাবন্তি_ডিঙাগ়, ডিব্কাইয়! যায়। 
ডিঙ্গর__ভাক্দা, অগ্রচ্চ পুত । 
ডিহু--বাড়ি, বাসস্থান । 


চেক্কুনিয়-_-উড়িয়া সৈন্য (? )। 
ঢেপুআ--ধঙ্ছ-বিশেষ ধারী য্োোন্ধা। 


|| 








১৭, কাক্ষী-কাবেনী 
-দি-_-সম্প্ অতীত কালের তৈলঙ্গ_তেলে্গা সৈন্য ৷ 
বিভক্তি । তো তোর, তুই । -তব। 
ভোট।-__উদ্যানবাঁটিক। । 
০০ ভোনা__উজ্জঞলা । 
তরকিশ_তাকাইযা,  খুজিয্াা। তোহ, তোহর-_তোর, তোমার ॥ ০. 
অর্ষতত্সম । তা তোড়পা--মাপের বাটি বিশেষ । 
কিরন হরেক ৪ জপ সময তাপ বুদ (..অধতংলর। নি 
তড়তি- তাড়াতাড়ি, তৎক্ষণাৎ। ত ৰি বালা 
প্রান্ত তড়ত্তি । = a + StL 
তচাই__তাড়াইয়।, তাড়িয়” সবেগে। ডা 
তহু সেহেতু । খাই- 
তাটকা-_আশ্চগাৰবিত। BSE 381 টু 
তাটন্ব__কর্ণকৃষণ । নানি টি মরা bs 
তাড়না হাতের তাবিজ। ১ ৪9৮1২ 
তাড়িত তাই । 
তার তাহি-তাহার প্রতি। ১ 
তিনি--তিন। এীনি। টি ত 3 কত) 
Ea দিসে খাট-_ঠাট, যুক্ধসঙ্জা | 
তুছ (৮৯)- তুচ্ছ, অযোগ্য । = খাস্থাপ ছুলোদ। 
তুনি (৪২২)-_নীরব, চুপ । EE AS 
তুৰ্ধীক। খোই-_খুইয়া, ব্রাখিয়া । 





খোকে_ ঈষৎ, ০247১: 
এন্তোক। 
খোর-স্থুল, স্থুলকায়। 





শব্দকোষ 


দহিল।__দক্ষ, তপ্ত ( বিশেষণ )। 

দাআ কান্ডে, দ1। -দাত্র। 

দাণ__বাক্ঞপথ, সোদ্জ! বড় রাস্তা । 

দণ্ড । 

দাণ্ডি করি--দাড় করাইয়।। 

দানা_যোড়ার খাস্ম । 

দিঙ্ণু দিলু, দিনত দিন__দিনে দিনে। 

দিশ্‌_-কর্মবাচোর ক্রিয়া, < দৃ্য- 
দিশই-__দেখ। যায়, দেখায় । 
দিশিলা__দেখা গেল । 
দিশিলে-__দেখা। গেল, দেখা দিল। 
দিশে_ দেখায় । 


দিহুড়ি--দীপ, দেউটি। < দ্বীপ- 
বতিক।। 

দুআড়,  দুআড়-মুঠা--কামান, 
অথব| দুই দিকে ধারওয়াল। 
শব্দ । তু’ বাংলা দোগ়াড়ি 
(দুইদিকে মুখওযাল। মাছ 
ধরিবার যন্ত্র ।) 

দুব-- দৰা, ছুধাবহ। 

দুহিক্ষ_ দুইজনের । 

দে--ক্রিয়া 
দিঅ--দাও । 
দিএ_ দেয়, দিশ়াছে। 


দিঅই, দিয়্তি দেয়, দেওয়। 
হয়। 

দেই-_দেয় । 

দেউছ--দিতেছ। 
দেউছি--দিতেছে। 

দেব__দিব ( উত্তমপুকুষ ) 


১৭১ 


দেব, দেবা_দিবে (প্রথমপুরুষ), 
দিতে হইবে । 
দেবি_দিব 
দেরু- দিবে ( মধামপুরুষ )। 
দেলা, দেলাক» দেলেক, দেলে 
_দিল। 
দেলে-_দিলে ( অসমাপিক! )। 
দিঅস্তে__দেওয়াতে, দিতে 
দিতে । 
দেখ-_ক্রিয়! 
দেখু-_দেখিতে, দেখিতে 
দেখিতে । 
দেবার--দেওয়াতে, দিবার ফলে । 


ধমক__ঢাকের মত বাদ্যযন্ত্র । 
ধইল:-_ধরিল। : < ধ্বৃত+ইল। 
ধাম ( ধাব )_ ক্রিয়া 
ধামই, শামন্তি__দৌড়ায়। 
ধামে_ দৌড়াসস, ধায়। 
ধাড়ি__আক্রমণ, যুদ্ধ । 
ধুআন্তি__দৌড়াক, ধায়। 
ধূপ-_-ভোগপূজ! । 
ধোই- ধুইস়া । 


নইলা (= নাইল! )-আাসিল না । 


১৭২ কাকী-কাবেী 
নরসীই--নরস্থামী, পাতি । নেত-_স্থস্ম বস্ধ, সবস্মবস্রের পতাকা1। 
নলি-_বন্দুক । নোহ-_জ্ৰ জুহু । 


নড়ি-আ! স্বত_নারিকেল দ্বত । 
নাগরা__নাকারা, নাকাড়া 
(কান্তষজ্ঞ ) 
নাষগোটি__নামটি । 
নালিক্ষি_নাল্কি, দোলা । 
নিকি--নাকি (সংশয়ে, 
এনাম কিম্‌। 
নিমস্ডে--নিমিত্তে । 
নিরেখি--নিন্নীক্ষণ করিয়া! 
নিলা--নিল, লইল । 
নিশ, নিস-_গৌদ্চ । 
নিশ্চে--মিশ্চয় । * 
নিশাপ__বাজনা, বাদ্মধ্বনি । 
এনিহন্থান। 


প্রশ্নে ) 


নিশাশ__পতাক।। 

হুহ, নোহ- নাস্তা ক্রিয়া 
হুহ--নও। 
হই, হে নোহি_লয়, না হয । 
স্রহন্তি--নয় ( বহুবচন )। 
নোহিব-__নহিবে, হইবে না । 
নোহি অছি-_হয় নাই । 
নোহিলে__নহিলে, না৷ হইলে, 

নতুবা। 

বৃপরাণ--স্থপ-রাজ! । 

নে_ ক্রিয়া 
নেই--নিয়া, লইস্সা। 
নেউ--নিতে, লইতে । 
নেলা, নেলে--নিল, লইল । 


rr | 


পকা-__ফেলা, দেওয়া, কর! ইত্যাদি 
(ক্ৰিয়। ) 
পকাই-_ফেলিয়া, দিয়! । 
পথাল--পান্ত। ( ভাত )। 
<প্রক্ষাল । 
পক্ধা_পাখা।। 
পচার--ক্রিয়া, অর্থ__প্রচার- 
ফুকার-, উচ্চকণ্ঠে বলা। 
পচার-_বল ( মধ্যমপুরুষ )। 
পচারই-_বলে ( প্রথমপুর'্য -) 
পচারিল-_বলিল। 
পচাবিলি__বলিলাম। 
পচারুছি-__বলিতেছি। 
পচারুছ-__বলিতেছ। 
পছে__পিছে, পাছে, পিছনে । 
পটিএ__একপাঁটি, একটি । 
পড়া, পোড়া গ্রাম, বসতি । 
পড়িআ-_পড়ুয়া, ছাত্র। 
পণস্থ__শাড়ির আচল । 
-পণ-_-ভাববাচক তন্ধিত প্রত্যয় । 
পণা, পন।-_পান। পানীয়, শরবহ । 
পণা-গোলি__পাঁনা গোলা, তরল 


পানীয় । 
পণা-খিঅ--পানা-খাওয়া, 
স্থাননাম । 
পথর-_পাখর । 
পদুকি-_পথিক ॥ 





পন্তা_ প্রাস্থ, প্রান্তর । 

পল্তার- প্রান্তর, পাখার । 

শস্থি-_পহক্তি, ভোজনস্থান । 
পন্তি পন্ধি_পাতি-পাতি, সারে 


সারে। 
পয়-_পা, পদ । 
প্বত-ঘাটি--পাহাড়ের ঘাট, 
প্রপাত । 
পরজা-_ প্রজা! । 


পরি (৩২৮)__পার, অতিক্রান্ত । 

পরা, পরি-_প্রায়, মত । 

পর্রিমল--নির্দল । 

পরিমুণ্ড। খাই--নিছনি যাই । 

পরীক্ষ! (২৪৬)--পড়িছা, অধ্যক্ষ । 
এ প্রতীক্ষ-। 


পরুখা, পড়ুশ। (৩৭*)_ পড় তে ()। 
পলম-_হাড়ির ঢাকনি ( মাটির )। 
পলি পলি-_পালে পালে। 





পহুর-_ বাট দেওয়া! ( ক্রিয়। ) 
পহুরস্তি_য্যাট বেয় । 


শয়ন 


পাআআ-_পোয়া, পোয়া মাপের পাত্র । 
শ্পাদ। 
পা--ক্রিয়া 
পাউঅছি__পাইতেছে। 
পাউছন্টি__পাইতেছেন । 
পাস্তি__পাযস ( বহুবচন )। 
পাওড়া, পাহাড়া__গাত্াবরণ যাহা 
পিছনে লুটাইয়। থাকে । 
পাখ_ স্থান, নিকট ; পাখা ॥ 
শ্-পক্ষ । 
পাচিল।_পাকা। পক্ষ । পচা । 
পাচেবী-_প্রাচীর । 
পাঞ্চ_পাচ। 
পাঞ্চ--ক্রিয়া, অর্থ__মনে পাচরকম 
ভাবা; 
পাঞ্চই-_ভাবে, ভাবিতেছে। 
পাঞ্ছুছু__ভাবিতেছে । 
পাক্চুখিলে-_ভাবিয়াছিল ॥ 
পাউনা__পন্তন, বসতি, বন্দর । 
পাটক্কুলিখোপ। ইত্যাদিতে 
কঝুলাইবার খোপ! । 





১৭৪. 


পারিলা__সমর্থ, সাবালক । 
পাক্ষশ-__পার্খ। 
পাকুশলোক-_-পার্ছচর । 
পালিকি, পালিক্ষি__-পাল্‌কি । 
পসোরাই__হুলিয়৷, পাসরিয়া। 
অপস্থ-। 
পাহাড় ত্র পাএড়া । 
পাহি (৭৮৮) পাহিল।। 
পাহিলা_ প্রভাত হইল, পোহাইল। 
এপ্রভাত-। 
পাই,পাই-__অন্ত, নিমিত্ত (অভসর্গ)। 
পিঅর__পিতা। অধধৃতৎ্সম । 
পিছড়া-নপিছুহাটা ৷ <*পশ্চবৃত্ত । 
পিত্ডিকা--জগপ্থাখের পীঠ । 
পিরীতিপণ-_প্রীতিভাব । 
পুট_ গর্ত, স্ড়দ । 
পুলি, পুণিছি', পুণৈ__পুনঃ, অথবা । 
পুতেকহ (১৬) পুত্রের । 
পুরি, পুরিয়া-“পুরুষোত্তম' নামের 
খণ্ডিতরূপ ( অবজ্ঞায় )। 
পুরাই, পুর্াইণ__চুকাইয়া, পুমা ॥ 
পেজনলা--ভাতে ফেন বহিয়া 
যাইবার নাল! ৷ 
পেশ, পেষ--ক্রিয়!, < প্রেষয়- 
পেষি--পাঠাইয়। ॥ 
পেশুথাই__পাঠাইরাছিল। 
প্রপদ-_পদাগ্র, পায়ের আঙুল ॥ 
প্রকুপণ_পাতুত্ব, প্রভু । 
আপত-_ প্রাপ্ত, প্রাপ্য । 
ফরহর!-_পতাক! । 


কাঞ্ধী-কাবেরী 


ফাম্প-পোড়া__বাম্প (অগ্নি )-দক্ষ । 


ফরিকীর-__কুঠাবধারী যোক্ধ!। 

ফের্--বস্তুপ্রান্ত । 

ফেরি--ফিরিয়! । 

ফেড়__খুলিয়া দাও। তু ফেট 
( ধৰ্মপূজাবিধান ) । 


বইরেখ-_একরকম পতাক।। 
বখাশুখাই-__ব্যাখা। ( বণন। ) 
করিলাম । 
বছ-বাছ।। 
বধ ক্রিয়া 
বঞ্স্তি-_উত্তীর্ণ হয়, বাচে । 
বঞ্চিল৷--বাচিল, অতিরিক্ত 
হইল । 
বধুলি__বীধুলি ফুল । 
বনন্ত_-বনাস্ত । <বনত্র । 


শব্দকোষ 


তু বীরহাস্বীর, ধাড়িহান্দীর 
(বিষুপুরের ) । 
বলিয়ার--বলবান্‌ । 
বলিল-_উজ্জল, বলবান্‌ । 
বসন্ত_-বসিতে, বসিবার ॥ 
তখসম। 

* বসান্থি__বসাইতাম, বসাইব। 
বহন__শীত্ষ, তাড়াতাড়ি । 
বহিণ (৬৯৭)__বহিয়া, কাটাইয়। । 
বহুনি--বন্ধি, অগ্নি । অর্ধতহ্সম । 


অর 


বড়ঠাকুর-_-বলবাম । 

বঢ়, বাঢ়--ক্রিয়া, অথ-_বাড়া, 
আগে যাওয়া, আগাহয়া 
দেওয়।। 

বঢ়ই__বাড়ে। 


বঢ়িছি--বাড়িয়াছে, ঢুকিয়াছে। 
বাঢ-_আগাইয়া যাও । 
বাঢস্থি-_আগাইয়। যায় । 
বাঢ়িল।--আগাইয়া গেল । 
বস__বইস ( অন্ঙ্ঞা )। 
বাইশি-পাবচ্ছ__বাইশ পৈঠ। 
( জগন্নাথ-মন্দিরে )। 
পাবচ্ছ <*পাদথা । 
বাখর-_ ঘোড়ার দুই পাশের সাজ 
বে! বৰ্দ)। প্রারুত পক্খর । 





বাট_বস্ম, পথ । 
বাড়_ত্র বঢ়। 
বাগুয়া_-সহ্ৰ্বাণ-খারী যোন্ধ।। 
বান।-_বণরক্ষিত পতাক।। “ বণক। 
বারানিধি--বারাংনিধি, সমুদ্র । 
ঝনি-_ঝারি, জলপাত্র । 
বারু-__ ঘোড়া । বারণ? 
বাহ__আক্রমণ, চড়াও । 
বাহ__বাহু। 
বাহাদ্দি__ভার কহিবার বাক । 
বাহিলা_-চড়াও হইল । 
বাহুটি__বাউটি, হ্ডালন্ধার । 
বাড়ুবৃত্ত । 
বাহড়া-বিলয়__পুনধাআ। সউলট। 


বিক--ক্রিয়া 

বিকই, বিকস্থি--বেচে । 
বিচারিণ__আলোচন। করিয়।। 
বিজয়, বিজে-_শুভযাআ, বিজয়- 

যাত্ৰ।। 

বিড়িয়া-_পানের খিলি, বিড়।। 
বিভিপাত-_ব্যতীপাত । 
বিদ__ভান হাতের তাবিজ । 
বিদ্ান্তেন__বিন্ফিলে পর । 
বিন্ধাণ__মলবিস্যা, লক্ষাভেদ । 


|| 


ভি 


১৭৬ কাক্ী-কাবেরী 
বিক্তুনি, বিস্থণিআ'-_বিষ্ণু, ভলি__ভালে।। 

জগন্জাথেন সহিসের নাম । তলি (৩২১)__উচু চাকরি, ভটকর্ণ ) 
ৰীরতুর--বীরবান্ভ । ভাগি ( ৬৬৯ )_ ভায়া । 


বীরবলী--বীরবৌলী, কানবালা। 
বুঝ খাউ-_বুঝিতে থাকি । 
বুট-_বুটি ( জরির )। 
বুড়া ক্রিয়া 
বুড়াইণ_ত্বাইয়া। 
বুড়াইব__ডুবাইবে । 
বুলি গল- বুলিক্সা গেল, ঘুৰিয়া 
€গল। 
বেপ্ট-বাট । এবুস্ক। 
বেস্তি_কড়া, আঙুলের চামড়া শক্ত 
হওয়া। 
বেনি--ছুই । <*দ্বীনি। 


" বেল্‌,বেল,_-বেলায় বেলায়, ক্রমশঃ। 


বেলে--সময়ে, বেলায় । 
বেঢ়া-_বেড়া, পাচীরঘেরা ॥ 
বোইলে--বলিল, বলিলেন। তু 


বুইলে ( জরীরুষ্ণকীর্তন )। 
বোবালি, বোবি--হাকডাক । 
(বোলটি--বল, বলিতেছ। 


ভাবুছন্থি__-ভাবিতেছে (বহুবচন) । 
ভালি-_ভল্ল ( অস্ত্র )। ৮ 
ভাল__দেখা ( ক্রিয়া) 

ভালু ভালু__দেখিতে দেখিতে" ৭ 

ভালু__দেখিতেছ । 
ভাড়ি__ভাবা, মাচ! । 
ভিড়-_ক্রিয়া, অর্থ__সংলগ্র হওয়া, 

ভেড়া, ঘেষা, কাছে আলা; 
ভিড়ি-_খেিয়।। 

[ভিড়িলা__সংলগ্ন হুইল । 
ভুআহ্ুনী__বছড়ী, গৃহস্থ বধূ । 
ভুকুদু-_ছলন।, প্রবঞ্চনা । 
কুষ--ক্রিয্া 

ভুষস্তি-__বিদ্ধ করে। 
ভেখ__বেশ, যুতি । 
ভেটি__তেট, উপহার । 
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মপিমা_ প্রস্থ ( সম্বোধনে )। 
মধুকারী-_ময়রা । 
মনা--মানা, নিষেধ । 
মনাশিল__যানসিক করিল । 
মানস । 
মস্তি কৰি_ মন্্ পড়িয়া! । 
মন্দিএ__একটু, অল্প পরিমাপে । 
মর্কত-_-মরকত । 
মলা, মলে-_মরিল। 
মল্লিকটী_-মল্লিক। ফুলের কুঁড়ি, 
অলঙ্কার বিশেষ । 
মহাস্থআর--প্রধান পাচক ॥ জর 
ক্র । 
মামা, মাতা । 
মাইলে__মারিল। 
মাগনা--বিনামূলো, মাগন। । 
মাগি--মাগিয়। 
মাগিখিলে মাগিখাস্ধ_মাগিলে 
মাগিতে পারিতাম । 
মাজণ।-_মার্জন, প্রাতঃক্রুত্য । 
মাড়িল।__চাপিল। 
মাহ্ছ__মানি ( উত্তমপুরুষ )। 
মাতর-__মাত্র । অর্ধতৎ্সম । 
-মান-_শব্দে বহুবচনের বিভক্তি। 
মাসু_মামা, মাতুল । 
মার--ক্রিয়া 
মারু মারু_-মারিতে মারিতে । 
মারুছি-_মারিতেছে। 
মারুণি, মানেণি__মার, মারণ । 


সাল_মজ ৷ 
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মাড-_ভোতা, মন্দ 
মাড়--ক্রিয়া, অর্থ_মাড়ানো, চাপ 


দেওয়। ; 
মাড়ন্তে--মাড়াইতে, মাড়াইলে । 
মাড়ি--মাড়াইয়!, চাপিয়া, 


দাবাইয়। । 

যাহুস্ত__যাহুত (হাতির), সহিস 

(€ঘাড়ার )। -হমহাপাত্র । 
মিশিপ__মিশিয়। | 


মিহান__অলক্করণ, মিন! করা । 
মু, মু, মুহা, মো_মুই, আমি । 


মুগুনী-_-একপ্রকার দৃঢ় কৃষ্ণ 
প্রস্তর । 

সুঠি-_ মুষ্টি । 

মুণোছি-_-দেবতার ভোগ। তু" 
“মন্ই' ( ধৰ্মপূজাবিধান )। 
এ-*মনাপক । 

মুণ্ডি আই মাথায় কৰিয়!। 

মুদা--মুদ্রিত, আট! । 


স্দি__আহটি। এমুত্রিকা। 

মুদ্িণ-_-মুদ্বিত ( একেবারে বন্ধ ) 
করিয়া । 

মুদিক্মার_চাকৃতি। -মুত্রিকাকার। 

সুত্রিকা__-আহটি (যাহাতে মুত্র 
অর্থাৎ নামের অক্ষর বা চিহ্ন 
আছে )। 

আুনা_-তূণ। 

সুরুচা-_সুর্চা । ফারসী শব্দ । 

মুরুছি__মূছিত । 

মুহাশ__মোহানা। ফারসী শব্দ । 





১৭৮ কাক্ষী-কাবেরী 


মুলে__কাছে, নিকটে ; সমগ্থিবাচক 
শব্দ ( বহুবচন প্রত্যযন্থানীয় ) । 
মুযারেণ--মূষার ( ইন্দুবের ) 
আকারে। 
মেণ্ট_ক্রিয়া 
মেণ্টাইবি--মিটাইব । 
মেন্টি_মিটাইয়া, পালন করিয়া। 
মেট্টি--লঙ্ঘন করিতে । 
মেল__সঙ্গ, মেল । 
মেলি দিসস্থি__মেলিয়া দেয়, 
ছাড়িয়া দেয়, হাকাইয় যায় । 
মোজ সু 
মোহ, মোহর-_মোর, আমার । 
মোহি--মোহিত । 
মোড়ন্থি__মুড়িতেছেন, 
হে মোচড়াইতেছেন । 


খমদাড়-__দুইধারওয়াল। শব্দবিশেষ। 
শ্যেমদণ্ড। 


যাহাঠারে--যাহাকে । 
খীন--জিন ( ঘোড়ার )। ফারসী 
শব্দ। 
যুঝ--ক্রিয়া 
যুঝস্থি_যুদ্ধ করে। 
যে ঝ! মতে__যে যেমন ভাবে । 
যেতে__ঘত, জেত (উপভাষ। )। * 
৯ যেস্তক। 
যেবণ--যেমন, যেন । 
যেবে-_যবে, যদি । 
যেসনে, যেহ্ছে-_খেমন, খেমন 
করিয়। । 
যোখি ( ২৮২ )--খচিত, যুক্ত । 
যোগণ-_যোগান, উপস্থিত 








শব্দকোষ 


রাগ-সেন।--বর্ণরঞ্চিত সন্লাহ । 
জর সেক্কা। 
রাজপণ--রাজত্ব, রাজ্গাগিরি । 
রাণ-_-রাজ|। প্রারুত ‘রন্ল'। 
ত্র নুূপরাণ । 
রামচেন্দি--রামশিঙ্গা, বংশী বিশেষ । 
তু" বাঙ্গালা চোদ্দ (বাশের নল)। 
-রু-_পঞ্চমী বিভক্তি । 
রুণ্ড_একত্রিত, জড় । 
-রে-_সপ্তমী বিভক্তি । 


লগ।--ক্রিয়া, -লগ্র ; 
লগাইণ--লাগাইয়। । 
লগান্তি__লাগান ( গৌরবে ) । 
লগুতি ( পাঠান্তর নগুতি ) 
পরিজ্ছন, পোস্থাবর্গ । 


লেউটিণ -_ফিক্রিয়। আসিয়া, 
নেউটিয়। ।<<নির্বত্ । 
লেফা-ক্ৰান্ত, নাচার । 
লেক! হোই-_লাক দিয়! পড়িয়।। 
লোকবাক-_লোকটোক, 


লোকজন । 
লোড়--ক্রিয়। 
লোড়ই, লোড়ে--চায়, খোজে । 
লোড়ি__খুজ্দিল। 
(লোডা__চল্তি। 
শউচ-_শৌচ, শুচি। 


শতেপুর-__শত শত জনের ভিড়, 
শত-পুরু। i, 
শরধ।--অন্ধা । 
শাশু_ শাশুড়ী, শবশ্র । 
শুপ- ক্রিয়া + শ্রোপো-$ 
শুপি, শুপিণ_ শুনিয়া! । 
শুণিখিলা__শুনিয়াছিল | 
শুণিম, শুশিমা-শুলিবে 
( মধ্যমপুরুষ )। 
শুভ দেলে__শুভাবস্ত করিল। 


© 


১৮, 


সজাড়ই-__সাঁফ করে, পরিচ্ধার করে। 
লঞ্চ ঘ্*__আটসাট । 
সঞ্চপি__কল্পনা করিয়া ॥ 
সতে__সতাসত্া, যথাৰ্থ । 
অৰ্মতত্সম । 
সম্ভক__অভিজ্ঞান, অহুগ্রহের 
নিদৰ্শন । তু সস্কোক (কুত্তি 
বাসের আত্মজীবনী )। 
সনমত-__সম্মত, সম্মতি । 
সবারি--সওয়ারি, সওয়ার, 
অশ্বারোহী । 
সবু-_সব, সবই, সবাই । 
সবুরি--সবার, সবারই । 
সমদণ্ড_-সামদণ্ড, দণ্ড, আক্রমণ । 
সম্থালি, সন্জালি__সামালিয়া, 
সামালিতে । -সম্লভালহ্‌-। 
সনিব__সার| হইবে । জর সার-। 
সাইতি-_সংগ্রহ করিয়া, যত করিয়া, 
সাধিয়।। তু ‘দান সাধা" 
(প্রকুষ্ণকীর্তন )। জর সাধি । 
সাগুণা-_শকুন, চীল । 
সাঞ্চ-_-সাীজোয়া । সংযোগ । 
সাছহতা (২৮৯)? 


কাকী-কাবেরী 


সার-_ক্রিয়া 
সারিণ__সারিয়া।॥ 
সারিল__সারা, শেষ কর1। 
সাসমল-__একহাজারী মন্সবদার । 
-সহস্রমল । 
সাহ, লাহা-_সহায়, সহায়তা । 
সাহাশি__পদবী। 
সাই স্বামী, প্রস্থ, রাজ।। 
নৃূপ-সীই । 
সিংহার--শৃঙ্গার, সুবেশ ধারণ । 
সিনা_অনখক শব্দ । 
সীউকার--স্বীকার । অর্ধতত্সম। 
স্থআার__স্থপকার, বাধুনি । 
স্বআরস্কি--ঘোড়৷ হাকাইতেছেন। 
স্বআর (সওয়ার) হইতে নাম- 
ধাতু। 
হকুপাল-__ভালো পাল্কি, 


হা 


স্বজ্ঞ_ উত্তম জ্ঞানী, বিজ্ঞ । 
স্থনা--সোনা, স্বৰ্ণময় । 
হমর-ক্রিগা, < ্ম- 
হুমর-_স্মরণ কর। 
স্বমরস্তে--স্বরণ করিতে । 
সেহা--সানা, বর্ম ॥ <সন্ৰাহ । 
সেব--ক্রিয়া 
খাই সেবি = সেবি খাই-_সেবা। 
করিয়। থাকে । 
ইসনি__সৈনিক, সৈন্য । ড্ৰ’ সইনি । 
স্তিরী--স্বরী, স্থীলোক। তু" ভিবী 
( শ্রক্বঞ্চকীৰ্তন )। 


শব্দকোষ ১৮৯ 


স্বাহান-_স্থান। অরধধতিৎসম ৷ 
ব্তবধ__স্তক্ । ড্র তবধ। 
স্ফৃ্ই-_স্ফুরে, উদিত হয়। 
এস্ষ্রতি॥ 
স্করই (৩৪৯)__স্ফিত হয়, কাপে । 


হুউ__ আচ্ছা, বেশ, ( তাই ) 
হোক । 
হলহাথ--হলধর, বলরাম । 
হলাউ খাস্ঠি__হেলাইতে থাকেন ॥ 
হাক্ষ__ ক্রিস, প্রাকৃত হক ? 
হান্ধিলে_(ঘোড়। ) হাকাইলে। 
হাটুআশী--হাটুয় স্বীলোক । 
হাটোই-হাটুয়া, হেটে । 
<হুট্ট+ । 
হাতুয়ার__হাতিয়ার, হেতের, 
হাতের অস্মশস্মর । <হন্ত+ । 
হাদে--নিশ্চয়াস্মক অথবা 
বিশ্ময়স্থচক শব্দ । 
তু বাঙ্গাল! ‘হেদে’ (সম্বোধনে )। 
হি-নিশ্চয়াজ্মক স্বাথিক প্রত্যয় । 
হ-_ক্রিয়া, দ্র হে-, হো- 
হুঅস্তা__হইত। 


হুমন্তে_হইত ; হইতে | 
হএ হয় ; হইয়া । 
হর, হুরি-_হোড়, হুড়াহুড়ি । 
হুরজুর__হুড়ানুড়ি করিয়! লুট । 
ছে হু, হো- 
হেউ অছস্তি__হইস্সাছে, 
হইতেছে । 
হেউঅদু_-হইয়াছ । 
হেউছু--হইতেছ । 
হেউখ্িলা--হুইয়াছিল। 
হেব-_হইবে । 
হেবা হওয়া । 
হেবু__হুইব ( উত্তমপুক্রুষ ), 
হইবি ( মধামপুরুষ )। 
হেলি__হুইলাম। 
হেলুণি__হুইয়াছিলাম 
পুরুষ), হইয়াছিল 
(প্রথমপুরুষ )। 


(উত্তম 


হেলে__হইল। 

হো ক্রিয়া» ত’ হ-, হে- 
হোই, হোইণ--হইয়া । 
হোইখিলা-__হইয়্াছিল ॥ 
হোস্তি_হয় (বহুবচন )। 








কাঞ্ধী-কাবেরী 


(কোলা) 

কঠিন-শন্দার্থ 
অপস্ধর_চাক।। তুল্রবায়_দরছি, রিপুকর্মকারী । 
'অপায্ন-__স্মপসরণ । তুরদদী__অস্থারোহী । 
অয়স--লোহা । হকুল-_্থন্্ম পরিধেয় বস্তু । 
আশ্ষটী_নি্বদ্ধ । দেওড়--বড় কামান । অঃ ওড়িয়। 
আচাতুয়া--অজ্ঞ। 'ছিআড়া। 
আনন্ধ--চৰমাচ্ছাদিত বাস্যযস্থ । তোমর বর্শা । 
আশোবার--অশ্বারোদ্ী । ক্রঘন-_কুঠার। 


উদ্তরড়ে_উধন স্বাসে, বেগে । 

. কক্ষটক-“বৰ্ম, সানা । 
কপোত-পালিক।__কানিশ । 
কেদার-_ছলপুর্ণ ক্ষেত্ৰ, গাছের 

গোড়ায় কেয়ারি । 
ঘন-_দাডুময় বান্যযঙ্স ( কাশি, 
করতাল, ঘণ্ট। )। 
চক্রবাড়ে_চক্রবালে । 
চাষ-_একরকম পাখী, নীলকণ্ট (?)। 


হ্ৈপ--দ্বীপি-চৰ্াচ্ছাদিত রখ । 

নিৰীত--উত্তরীয়, পইত! , গলায় 
মালার মত ঝোলানে। উত্তরীয় 
বা পইতা ॥ 

পরশ্বধ-_কুঠার । . 

পাটভোষী-_রাজজ্যোতিযী । 

পাল-_পলিপড়া জমি ( ওড়িয়া 





কঠিন-শব্দার্থ ১৮৩ 


মন্তি__মদ, মত্তত! । ফারসী শব্দ ॥ 
মৌরছল-_মথ্র্রপুচ্ছের ব্যজনী ॥ 
বাক্ধব-_পশুলোমজাত সমর বস্তু । 
শম্পা বিছা । র্‌ 

. শৃলকী-__শুলধানী যোদ্ধ।। 

সবল-_সাবল। 
১ ৩ সারসন, সারসান__যোন্ধান কটি- 
বন্ধ। 


স্বযির_বায়ৃতাড়িত বাস্মহস্ছ (কাশী 
ইত্যাদি )। 
স্বত (৬ ১৪৩ )--বিস্তৃত, প্রন্থত ॥ Lal 
সৈরিন্ধী--বাজাস্ত:পুর-পরিচারিক।। 
হন্ডিনপ-_ দুৰ্গন্থারের উচু বুরুঞ্জ। 
হারপুরেছ_হরণকর্তার (এখানে 
শিকারীর ) গৃছে। 
হেতি-_অস্ব, শঙ্ষ । 





